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এআ রখম এও 


আ্রক্ুলক্ুু মার দাস 


জি জ্ভা সা 
কলিকাতা! 


প্রকাশ শ্রীপঞ্চমী :£ মাঘ ১৩৬৭ 


প্রকশক শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড 
জিজ্ঞাস? 
৩৩ কলেজ বো । কলিকাতা-* 
১৩৩এ বাসবিহাবী আঠাভিনিউ । কলিকাতা-২৯ 


মুদ্দক শ্ীহ্ুনীলকষ্ পোদ্দার 
জ্ীগোপাল প্রেস । ১২১ রাজ! দীনেন্দর স্্ীট। কলিকাতা-৪ 


আছ্ছেয়! ইন্দিরাদেবী চৌধুরানশ 
স্মরণে 


বিজ্ঞপ্তি 

রবীন্্পংগীত যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে হলে বিধিবদ্ধ শিক্ষার প্রয়োজন । 
এরূপ শিক্ষার জন্য ক্রমান্থ্যাঁয়ী মানের একটি পাঠক্রমমালা প্রবর্তন করার উদ্দোশ্েই 
র্বীন্দ্রসংগীত-প্রলঙ্ষ বর্তমান খণ্ডের পরিকল্পনা । বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীত- 
শিক্ষার্থীগণকে যে-সব সমস্তার সন্মুধীন হতে হয় তাঁর সমাধানকক্পে, রবীন্দ্রনাথের 
সংগীত-আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে, বাগসংগীতের ভিত্তিতে, এই পাঠক্রমণ্ডুলি 
পরিকল্লিত। পাঠক্রমগুলি সংগীত-বিদ্ভালয়ে অথবা স্বত্তন্তরতীবে অনুশীলনের উপযোগী 
করার জন্য চেষ্ট] কর! হয়েছে । 

বর্তমান গ্রন্থে ববীন্দ্রপংগীতের পাঠক্রম-পৰিকল্পনায় বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 
'বরবিতান গ্রন্থমালা ও ইন্দিরাঁদেবী চৌধৃরানী -কৃত 'রবীন্দ্রংগীতের ত্রিবেণীপংগম' 
গ্রন্থ এবং বাঁগসংগীতাংশের , পরিকল্পনায় খামপ্রণম বন্দ্যোপাধ্যায় -কৃত 'সঙ্গীত- 
মঞ্জরী?, পণ্ডিত ওক্ক(রনাথ ঠাকুর -কত 'প্রণবভারতী” ও “সংগীতাঞ্লি', পণ্ডিত 
বিনায়ক নাধীরণ পটবর্ধন -কৃত 'রাগবিজ্ঞান” ও পণ্ডিত বিষণ নারায়ণ ভাতখণ্ডে 
-কৃত ক্রিমিক পুস্তকমালিকা? গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। শ্রতি ও স্বর” 
'রবীন্দ্রংগীতের অহ্ুষঙ্গ' এবং গান ও গায়কি' প্রসঙ্গগ্রলি ইতোপুবে প্রবন্ধ!কাঁরে ও 
কিছু কিছু পাঠাক্তরে যথাক্রমে বন্থমতী ১৩৬৭ ভার নংখ্যায়, স্থুরঙ্গমা পত্রিকা, দ্বিতীয় 
সংখায় এবং উত্তরস্তুরী ১৩৬৭ বৈশাখ-আধাঁট সংখা।য় গ্রকাশিত হয়। 'সংগীত 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি” আখ্যায় সংকলিত রচনা বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশের জন্ম 
অন্নুমতি দেওয়ায় আমি বিশ্বভারতীর নিকট কৃতজ্ঞ। শ্রদ্ধেয় শ্রীনন্মলাল বন্থ -অস্কিত 
চিত্র প্রচ্ছদপটে মৃদ্রণের অনুমতি দিয়ে শ্রীবিশ্বর্ূপ বন্থ মহাশয় আমাকে অন্থগৃহীত 
করেছেন। প্রচ্ছদে নামাক্ষর শ্রীন্নবিমল লাহিড়ী -অস্কিত। 

বর্তমান গ্রন্থ রচনায় শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, শ্রীপুলিনবিহারী মেন ও 
শ্রীকানাই সামন্ত মহাঁশয় আমাকে নানাভাবে উতৎ্সাহিত করেছেন। গ্রশ্থতুত্ত বিভিন্ন 
বিষয়ে নানা উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে শ্রীকাঁনাই সাঁমস্ত মহাশয় আমার বিশেষ উপকার 
সৃধন করেছেন। মুদ্রণ-সম্পকিত যাবতীয় বিষয়ে শ্রীজগিজ্্র ভৌমিক আমাকে 
বিশেষভাবে সাহা করেছেন। তাদের সকলের নিকট আমি কৃজ্ঞ। 


* পৌষ ১৩৬৭ গ্রন্থকার 


দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি 


বিশিষ্ট সংগীত-গ্রণীজন এবং ববীজ্সংগীতের শিক্ষক-শিক্ষার্থ-শিল্পী-রসিক 
ব্যক্তিগণ বর্তমান গ্রস্থকে সমাঁদূত করে গ্রন্থকারের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন । 
বক্ষামাণ দ্বিতীয় সংস্কৎণ পরিমার্জিত ও কিঞ্চিৎ পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হল। 
বাংলা গান, বাংলার লোকসংগীত ইত্যাদি প্রসন্গগুলি নৃতন যোগ করা হয়েছে এবং 
তত্বপিদ্ধ অংশগুলি যথাসস্তব স্থবিত্যন্ত করবার চেষ্টা কর! হয়েছে। আশা করা যাঁয় 
ভাঁতে বোধগমাতার দিক থেকে অন্ঠশীশনকারীগণের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক 
হবে। 

১ বৈশ1খ ১৩৭? 

গ্রন্থকার 


তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি 
এই সংস্করণে সঞ্চম পাঠক্রমভুক্ত নয়টি রাগের ও অষ্টম পাঠক্রম এগারোটি, 
রাগের তালবদ্ধ সরগ্য্‌ সংযোজন কগা হপ। প্রুফ দেখায় আন্ুকুল্য করেছেন 
শ্রীতীন্দ্র ভৌমিক। 
২৫ বৈশাখ ১৩৮, 
গ্রন্থকার 


সুচীপত্র 


সুচন] 
প্রাথমিক মান 
গ্রথম পাঠক্রম ১৩-১৭ 
শিক্ষণীয় রখীক্রলংগীত 
বু।গলংগীতাংশ ॥ ছবাদশ স্বর, তিন সঞ্ধক, মাত্রা ও স্বরসাঁধন। 
তাঁল ॥ দাদ্রা ও কাহাব্বা 
দ্বিতীয় পাঠক্রম ১৭-২৬ 
শিক্ষণীয় রবীন্দ্রপংগীত 
বাঁগনংগীতাঁংশ ॥ স্বরসীধন। 
তাল ॥ তেও৭। একতা ল ও 'ত্রিতাল 
তৃতীয প্রএক্রষ্ঠ ২১-২৪ 
শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসংগীত 
বাগসংগীতাংশ ॥ দ্বরলাধন1 | বিশাবল ও কাফি বাঁগ 
তাল ॥ পূব পাঠক্রমে শেখা তাল ও ঝম্পক 
চতুর্থ পাঠক্রম ২৫-২৮ 
শিক্ষণীয় ববীন্দ্রপংগীত 
বাগমংগীতাংশ ॥ ইমন্‌ ও খাঙ্বাজ বাগ 
তাপ ॥ পুৰ পাঠক্রমের তাল ও ২।২ মাত্রার ছন্দ 


মাধ্যমিক মান 


পঞ্চ পাঠক্রম ৩১-৩৪ 
শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসংগীত 
রাঁগমংগীতাংশ ॥ বিলাবল, ইমন্‌, খাশ্বাজ, কাফি, ভৈরবী ও ভূপালী রাগ 
ভাল ॥ লয়-নাধন। দীদ্রা, কাহাবৃনা, একতাল, ব্রিতাল, তেওরা, ঝম্পক 
ও ২২ মাত্রার হন্দ 
ষ্ঠ পাঠক্রম ৩৪-৪২ 
শিক্ষণীয় রবীন্দ্রমংগীত 


বাগসংগীতাংশ ॥ ভৈরব, হাম্বীর, বেহাগ, কেদার, দেশ, তিলক-কামোদ, 
বৃন্দাবনী সারং ও ভীমপল্রী 
তাল ॥ পূর্ব পাঁঠক্রমের তাল ও ২।৪ মাত্রার ছন্দ 


অস্ত্য মান 
সথ্চম পাঠক্রম ৪৫-৯৫ 
শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসংগীত 
রাগসংগীতাংশ ॥ পূর্ব, আশাবরী, বাগেশ্র, পিলু, জৌনপুরী, মালকৌ ষ, 
ছায়ানট, জয়জয়স্তী ও রামকেলি রাগ 
তাল ॥ ঢ্রৌতাল, স্থরফীকতাঁল, ধামার, বূপকৃড়া, নবতাঁল, একাদশী ও 
পূর্ব পাঠক্রমের তাল 
তত্বমিদ্ধ অংশ ॥ তত্বের কয়েকটি দিক, বিষয়বন্ক : পর্যায় ও উপপর্ধায়, স্বর : 
সংগীতের মূলতত্ব, স্বর ও শ্রুতি -তত্ব, রাগ : বিভিন্ন সংজ্ঞা, মাত্র 
ছন্দ ও তাল, রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত তাল, লয়, কলিগঠন, স্বরলিপি 
ও সংগীতলিপি, আকারমাত্রিক ম্বরলিপি-পদ্ধতি, উচ্চারঞ, 
সংগীতলিপি পাঠ, গায়কের গুণ, গায়কের দোষ 


অষ্টম পাঠক্রম ৯৬-১৬৭ 

শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসংগীত 

রাঁগলংগীতাঁংশ ॥ যোগিয়া, ললিত, টে|ড়ী, মুলতান, শ্রী, সোহিনী, 
মল্লারঃ বাহার, দরবারী কানাড়া, আড়ানা, পরজ ও বসন্ত বাগ 

তত্বসিদ্ধ অংশ ॥ রাগ, রাগালাপ ও রাগ-রূপায়ণ, রাগের প্রকারভেদ, 
ধ্রবপদ, হোঁরি, খেয়াল, টগ্লা, চুরি, তরাঁনা (তেলেনা), ভ্রিবট, চতু- 
রঙ্গ, ভজন, বাংল! গান, বাংলার লোকসংগীত, মূল হিন্দিগান ও ভাঙা 
রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রসংগীতের অহষঙ্গ, গান ও গায়কি, সংগীতলিপি 
শ্রুতিলিখন, সংগীত-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি, রবীন্দ্রমংগীতের ধার 


নির্ঘণ্ট ১৬৯ 
উল্লেখপঞ্জী ৮৭১ 


৮] 


স্ৃচন! 


ভারতবর্ষের সংগীত-ইতিহাসে রবীন্দ্রসংগীত এক বিরাট ও বিস্ময়কর অধাঁয়। বনকক্ষ- 
বিশিষ্ট রবীন্দ্রমংগীতের বৈচিত্র্যের বিশ্লেষণ করা কঠিন। ববীন্দ্রসংগীত আয়ত্ত করতে 
হলে বিধিবদ্ধভাবে শিক্ষা, সাধনা, অধ্যবসায় ও ধীশক্তি প্রয়োজন। বিশেষ বিশেষ 
সংগীতধারার ন্াঁয় রবীন্সংগীতেরও ছুটি অংশ বর্তমান-_ ক্রিয়াসিদ্ধ অংশ ও তত্বসিন্ধ 
অংশ। এই ছুই অংশের প্রত্যেকটিই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যথাক্রমে চর্চা ও 
আলোচনা-সাপেক্ষ। কিন্ত প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকটে ক্রিয়াসিদ্ধ 
অংশ অর্থাৎ গান কণ্ঠস্থ কর! দিয়েই শিক্ষা আরম্ভ কবা উচিত। বর্তমান, গ্রন্থে প্রথ্ 
শিক্ষার্থীর উপযোগী পাঠক্রম থেকে আরম্ভ করে ক্রমবর্ধমান মান-অন্যায়ী আটটি 
পাঠক্রম পরিকল্পিত হয়েছে । তার মধ্যে প্রথম ছয়টি পাঠক্রমে তত্বসিদ্ধ অংশ অস্তভু্তি 
করা হয় নি। সপ্ডম পাঠক্রম থেকে তত্বলিদ্ধ অংশ যথাক্রমে আলোচিত হয়েছে। 
প্রত্যেক পাঠক্রমে রবীন্দ্রংগীত্তের একটি নমূনা-তালিক দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন 
হলে প্রঃত্যক্পাঠক্রমে নির্দিষ্ট মান-অনুযায়ী অন্যান্ত গানও নির্বাচিত করে নেওয়। 
যেতে পাঁরে। তা ছাড়া, প্রত্যেক পাঠক্রমে রাঁগসংগীতের কিছু কিছু প্রয়োজনীয় 
অংশ যোগ করা হয়েছে । রাগসংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্রংগীতের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ । সেজন্য, 
রবীন্দ্রংগীত-শিক্ষাঁর সক্ষে সঙ্গে রাগসংগীতের অন্গশীলন করাও অত্যাবশ্তক। এ 
সন্বদ্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি_- 

“ভারতবর্ষের ব্হুযুগের স্থষ্টি-করা যে সংগীতের মহাদেশ, তাকে অস্বীকার করলে 
দাড়াব কোথায়? পশ্চিম মহাঁদদেশেও বাসযোগ্য স্থান নিশ্চিত আছে, কিন্তু সেখাঁনে 
ভাড়।টে বাড়ির ভাড়া জোগাব কোথা থেকে? বাংলা দেশে আমার নামে অনেক 
প্রবাদ প্রচলিত ; তারই অন্তর্গত একটি জনশ্রুতি আছে যে আমি হিন্দস্থানী গান জনি 
নে, বুঝি নে। আমার আদিধুগের রচিত গানে হিন্ুস্থানী ঞ্ুবপদ্ধতির র1গরাগিণীর 
সাক্ষীদল অতি বিশ্তদ্ধ শ্রামাণ-সহ দূর ভাবী শতাব্দীর প্রত্বতাত্বিকদের নিদারুণ বাঁদ- 
বিতগার জন্তে অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সংগীতকে আমি প্রত্যাখ্যান 
করতে পাবি নে; সেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি এ কথা যার! জানে 
ন] তারাই হিন্দুস্থানী সংগীত জানে না... 

“বাংলা দেশে সংগীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সবের 
অর্ধনারীশ্বর রূপ। কিন্ত এই রূপকে সর্বদা শ্রাণবাঁন করে রাখতে হলে হিন্দুস্থানী 
উৎসধারার সঙ্গে তার যোগ, রাখা চাই। আমাদের দেশে কীর্তন ও বাউল গানের 
বিশেষ একট স্বাতত্ত্ ছিল, তবুও সে স্বাতন্ত্রয দেহের দিকে ১ প্রাণের দিকে ভিতৰে 


১, রবীন্দ্রসংগীত-গ্রসঙ্গ 


ভিতরে রাগরাঁগিণীর সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি।-৮১ 

উপরে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকে রাঁগলংগীতের অঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের 
ঘনিষ্ঠতাঁর স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় এবং তা থেকে ববীন্দ্রসংগীতের জন্য বাগসংগীতের 
অনুশীলনের গুয়েজনীয়তা€ও উপলব্ধ হয়। কিন্ত এই উদ্েশ্তে বাগসংগীত অন্রশীলনের 
থক্ষে দুটে। সমস্যা আছে-_ তার মধ্যে একটি রাগ-নিয়মের সমস্যা, অপরটি ক্ঠসাধনা- 
পদ্ধতির সমস্যা । এ-সব সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচন] করার ইচ্ছা আছে। 
তবে এটুকু এখানে বলা আবশ্ত ক যে যথাসম্ভব যুক্তিপ্রমাণের আশ্রয়ে এই সমন্তাগুলির 
সমাধানের, প্রতি লক্ষ রেখেই পাঠক্রমাংশগুণি পরিকল্পিত হয়েছে। এবং এটাঁও 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রসংগীতের রাগ-বিচারের পক্ষে মাত্র এটুকু জ্ঞানই 
যথেষ্ট নয়। 

রবীন্দ্রসংগীতের প্রতোক পাঠক্রমে কোন্‌ গানের স্বরলিপি কোন্‌ শ্বরলিপি-গ্রন্থে 
পাওয়া যাবে, কোন্‌ গান কোন্‌ স্বর থেকে আবম্ত, সম্‌-স্থান, পর্যায় ইত্যাদির উল্লেখ 
কর! হয়েছে। রাঁগসংগীতের প্রতোক পাঠক্রমে বিশেষ বিশেষ গঞ্জনের*ও সংশ্লিষ্ট 
স্ববুলিপি-গ্রস্থের উল্লেখ আছে। শিক্ষাথীগণ শিক্ষকের সাহাযো এই গানগুলি আয়ত্ত 
করতে পারলে রাঁগপরিচয় ও কণ্ঠপস্ততির দিক থেকে বিশেষ লাভবান হবেন । 

রবীন্দ্রপংগীতকে অম্পূর্ভাবে রাগমংগীতের অঙ্গীভূত বিষয় [হপাঁবে বিচার করা 
যেমন সংগত নয়, আবার সম্পূর্ণভাঁবে কাগমংগীত থেকে বিচ্ছিন্ন বিষয় হিসাঁবে বিচার 
করাও তেমনি সংগত নয়। রবীন্দ্রসংগীত বাগসংগীতের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েও স্বতন্ত্র । 
বিষয়টি লম)ক্রূপে বুঝতে হলে বিস্তারিত পূর্ব-পাঠ প্রয়োজন । এই পূব পাঠ হিস|বেই 
বর্তমান গ্রন্থে রাগসংগীতের অনেক বিষয় অস্তভুক্তি হয়েছে। উক্ত বিষয়গুলি আপাঁত- 
দুটিতে রবীন্দ্রসংগীতের পক্ষে বাঁছুল্য মনে হতে পারে কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে 
বর্তমান-গ্রসন্থোত্তর আলোচনায় এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়ত! 
নিঃসন্দেহে অনুভূত হবে বলে মনে করি। 


১ হুর ও সঙ্গতি" ধূর্জটিপ্রমাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশ । 


লাখ স্মষি ক মান 


প্রথম পাঠক্রম 


শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসংগীত 
গা ১ 
পূজা: তৃমি আমাদের পিতা । একতাল। স্ব ৩৬১ 
ধা ১ 
তোমারি নাম বলব নানা ছলে । ব্রিতাল। স্ব ৪০ 
সা ১ 
নিশ।র স্বপন ছুটল রে । দাদ্রা। স্ব ৩৮ 
পা ১ 
স্বদেশ : এখন আর দেরি নয়। কাহার্ব]। স্ব ৪৬ 
সা ১ 
প্রকৃতি : বর্ষা : কদন্বেরি কাঁনন ঘেরি। দাদ্বা। ত্য ৩০ 
পা ১ 
বার্দলধারা হল সার] দাদ্রা। ম্ব ১৫ 
পা ১ 
শরৎ: মেঘের কোলে রোদ হেসেছে। দাদ্রা। স্ব ৫* 
সা ১ 
শিউলি ফুল শিউলি ফুল । দাদ্রা। স্ব ৩ 
গা ১ 
শরৎ, তোমার অরুণ আলোর । দাঁদবা। স্ব ৫ 
গা ১? 
শীত : শীতের হাওয়ার লাগল নাঁচন। দাদ্র1। ্ব ১৫ 
সা ১ 
বসস্ত: ওরে গৃহবানী, খোল্‌ দ্বার খোল্‌। কাহার্বা। স্ব ৫ 
সা ১ 
বিচিত্র : সব কাজে হাত লাঁগাই মোরা। দীদ্র]। ম্ব ৫২ 


১ স্ব ৩৬ অর্থাৎ স্বরধ্তান ৩৬-সংখ্যক খণ্ড । তালিকায় শ্বরবিতান স্থলে 'শ্ব' এবং স্বরব্তানের ষে 
খণ্ডে স্বরলিপি আছে তদর্থে শুধু থ্-সংথ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। 


১৪ ববীন্দ্রপংগীত-প্রসঙ্ক 


রাগসংগীতাংশ 
সাত স্বর 


১, বড়জ-সা ২, খবভল্রে ৩. গান্ধার-্গ! 
৪. মধ্যম--মা ৫. পঞ্চম-পা ৬. ঠধবত-্ধা ৭. নিষাদ-নি 


আকারমাত্রিক স্বরলিপি -পদ্ধতি অনুযায়ী 
রর দ্বাদশ স্বর 


৪০ 


স-ষড়জ ২, খকোমল খধভ ৩. রল্শ্তদ্ধ খষভ 
৪, জ্-ুকোমল গাধার ৫. গ-্শুদ্ধগান্ধার ৬. ম-শুদ্ধ মধ্যম 
৭. হ্ধা-্তীব্র মধ্যম(কড়ি মা)৮. প-লপঞ্চম এ দ- কোমল ধেবত্ত 
১০. ধল্শ্তদ্ধ ধৈবত ১১. ৭.- কোমল নিষারদ ১২. ন-শুদ্ধ নিষাদ 


%/ 


তিন সপ্তক 
উদারা বা মন্ত্র সপ্তক : স্বর্গ. ম্প. ধ. ন্‌ ( হস্-চিহ্ৃ-যুক্ত ) 
মুদার1 বা মধ্য সঞ্ক : সরগমপধন(চিহ্ৃ-বঙ্গিত) 
তারা বা উচ্চ স্চক : সর্বগর্পর্ধন (বরেফ-চিহ্ৃ-যুক্ত ) 


মাজা 


এক মীত্রানা। সা-ষড়জ এক মাত্রা। এক মাত্রায় এক।ধিক স্ববের ক্ষেত্রে 
সর্বশেষ স্বরের পরে 1 বসে, যথা সরা, সরগা, সরগম।, সরগমপা।, সরগমপধা ইত্যাদি । 
অর্থাং সবা-প্রত্যেকটি স্বর আঁধ মাত্রা; মরগ1- প্রত্যেকটি স্বর এক-তৃতীয়াংশ 
মাত্রা; সরগম1- প্রত্যেকটি স্বর এক-চতুর্থাংশ মাত্র1) সরগমপা* প্রত্োকটি স্বর এক- 
পঞ্চমাংশ মাত্রা; সরগমপধা-ল্প্রত্যেকটি স্বর এক-ষষ্ঠ।ংশ মাত্রা; ইত্যাদি । 


কণ্ঠসাধন! 


তানপুরার সঙ্গে কঠনাধনা] করা আবশ্তক। এ বিষয়ে প্রথম শিক্ষাথী কিছু 
অন্থবিধে বোধ করতে পারেন। ঢেজন্য প্রথমাবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে 
অভ্যান করা প্রয়োজন। কিছুকাল একাদিক্রমে অভ্যাস করার পর ষড়জের স্থান 
(5091 ) স্থির কর1 ও তানপুরাঁর তার স্থরে মেলানোর ক্ষমতা আম্ত্ত হলে আর 


প্রথম পাঠক্রম ১৫ 


অস্থবিধের কিছু থাকে না। কসাধনার পক্ষে সকাল ও সন্ধা। প্রশস্ত। তার 
মধ্যে ভোরে স্ুর্যোদয়ের পূর্ব পর্যস্ত সময় সর্বাপেক্ষা উপযোগী । আর ছয় ধতুর মধো 
শীতকাল কদাধনার পক্ষে উত্কষ্টতম সময়। কারণ শীতকালের আবহাওয়া দীর্ঘ- 
সমক়বব্যাপী, সাধনা করে কণ্গ্রস্ততির পক্ষে বিশেষ সাহাযা করে। মিতাহার ও 
মিতাঁচার গায়ক-গায়িকার পক্ষে অত্যাবশ্যক । 


স্বরমাধন। 


অবন্যর শুদ্ধ: 
১। সাবরাগামাপাধ।নার্। 
প্ানাধাপামাগা রাস 


২। সরুগ' রগম। গমপ। মপ্ধা পধনা ধনর! 
সনধা নধপ। ধপমা পমগ মগরা গরমা 


৩। খাবুগর্ী রগমপা গমপধ। মপধন। পধনর্া 
স্নধপা নধপমা। ধপমগা পমগর। মগরস। 


৪ নসরগগ। রগমম] গম্পপা মপধধ। পধনন] ধন 
সর্ঘনধ] ননখপা ধধপম। পপমগ] মমগরা। গগরসা 


৫1 মগ] রমা গপ মধ। পন। ধর্া 
ধা নপা ধম পগা মরা গনা 


৬। সা 
সরা স! 
সারাগা রা স। 
সা রাগা মাগার] স| 
সারাগামাপামাগারাস! 
সারাগামাপাধাপামাগারাস! 

* সারাগামাপাধানাধাপামাগা রাস! 
সারাগামাপাধানার্গানাধাপামাগারাসা 


৭। পা 
পামাপা 


৯ 


ববীজ্দসংগীভ-প্রসঙ্গ 


পামাগামাপা 
পামাগারাগামাপা। 
পামাগাবাসারাগামা পা 


পা 

পা]ধাপা। 

পাধানাধা পা 

পাধানাপ্রানা ধাপ! 
পাধানাসার্বার্সা না ধাপা 
পাধানাপার্বার্পার্বাসানাধাপা। 


সা 

পানা প। 

পানা ধা না স। 

পা নাধাপাধানাপা 

সানাধাপামাপাধা নাসা 
পানাধাপামাগামাপাধানাস। 

পানা ধাপামা গা বা গামা পা ধা নাব। 
সানাধাপামাগারাসারাগামাপাবধানান। 


সা 

পা র্বার্সা 

পার্লার! 
পার্বাগার্াাগগারার্সা 
পার্বাগার্ধা পা মা গা রা স। 


তাল 


দাদ্রা। ৬ মাতা 
77171 17177 7 


শা 


৯) ৪১ 
ঠেকা: হু ধাধি না|! না তি না 


শা 


৮১) গু 


দ্বিতীয় পাঠক্রম ১৭ 


কাহার্বা। ৮ মাত্র! 
পন 11111771718 


রত 


১ 
ঠেকা: ধাধিনাতি |নাধিধাধি £ 
১+ 


দ্বিতীয় পাঠক্রম 
শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসংগীত 


সা ১? 
পূজা: তোমারি গেহে পালিছ ন্েহে। একতাপ। প্ব৪ 


রত 


না ১ 
প্রাণষ্ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে। দাদ্র]। ম্ব ৪১ 


মা ১ 
স্বদেশ : বাংলার মাটি, বাংলার জল। একতাল। স্ব ৪৬ 


রত 


সা ১ 
এক ন্যত্রে বাধিয়াছি। দাদর]। স্ব ৪৭ 


রর 


প1১ 
প্রেম : নৃপুর বেজে যায়। কাহারুবা। ত্ব ৩ 
মা ১ 
প্রকৃতি: বর্ষা: পথিক মেঘের দল জোটে । দাঁদ্রা। স্ব ৩১ 
সা ১ 
আজ বারি ঝরে ঝর ঝর। তেওব।। ত্ব ১১ 
সা ১ 
শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার। কাহার্বা। স্ব ২ 
মা ১ 
নমে! নমো নমে! করুণাঁঘন। কাহার্বা। শ্ব ৫ 


রত 


দা ১ 
শরৎ: তোমার মোহনরূপে। কাহাবুবা। স্ব ৫০ 


বগ্র ১২ 


১৮ ববীক্দ্রসংগীত-প্রসঙ্ 


পার্ট 


ধা ১ 
শীত: পৌষ তোদের ভাক দিয়েছে । দাঁদ্র]। স্ব ৩০ 
সাঁ' ১ 


বসম্ত : তোমার বাপ কোথ। যে পথিক । দাদ । স্ব ৬ 


শপ 


না ১ 
ফাগুন-হাওয়ায় হাওয়ায় । দাদ্রা। স্ব ৫ 
সা ১” 


ফাগুনের নবীন আনন্দে । কাহার্বা। স্ব & 
না ১ 
বিচিত্র : আধেক ঘুমে নয়ন চুমে । দাদ্রা। স্ব ১ 


রাগসংশগী তাংশ 
স্বরসাধনা 
সব স্বর শুদ্ধ: 

১। সসা রব] গগা মমা পপা ধধা নন সসা 

গর্সা ননা ধধা পপা মমা গগ। বর] সস 
২। সমসগগা! ররমমা গগপপা মমধধা পপননা ধধসসা। 

সপধধা! ননপপা। ধধমমা পপগগ! মমবরবা1 গগসসা। 
৩। সরা রগা গমা মপা পধা ধনা নসা 

সনা নধা ধপা পা মগা গবা রসা 


৪। রা 
বাগাবা। 
বাগামাগার। 
বাগামাপামা গা বা 
রাগামাপা ধা পা মাগা ব] 
রাগামাপাধানাধাপামাগার। 
বাগামাপাধানাসনাধাপামাগারা 
রাগামাপাধানাপার্বাসানাধাপামাগা রা 


৫ | 


দ্বিতীয় পাঠক্রম ১৯ 


গ! 

গামা গ। 

গামা পামাগা 

গা মা পা ধা পা মা গা 

গা মাপা ধা নাধা পা মা গা 
গামাপাধানার্সানা ধাপামা গা 

গা মাপা ধা না সরা র্সা না ধা পা আম] গা 

গামা পাধানা সারার না ধা পা মা গ। 
মা 

মা পা ম৷ 

ম1! পা ধা পা মা 

মা পা ধা নণ ধা পা মা 
মাপাধানাসানাধাপামা 
মাপাধানাপার্কা সানা ধাপামা 

মা পা ধা নাঁ সা বা গা র্বাসা না ধা পা মা 
মাপাধানাপারাগার্যার্গার্বা পলা না ধা পাম! 


ধা 
ধা পা ধা 

ধা] পা মা পা ধা 

ধা] প1 মা গা মা পা ধা 

ধা পা মা গা রা গামা পা ধা 

ধা প] মা গা বা সা রা গা মা পা ধা 

ধা পাঁমা গা রা সা ন্‌! সা রা গা মা পা ধা 
ধাপামাগা রা সানাধান্] সারাঁমাপা ধা 


লা 

লাধানা 

নাধাপাধান। 

*]ধাপামা পাধা না 
লাধাপামা গামা পাধানা। 


২০ রবীন্দ্রমংগীত-প্রসঙ্ন 


নাধাপামাগারাগামাপাধানা 
নাধাপামাগারাশারাগামাপাধান। 
নাধাপামাগারাসান্াসারগামাপাধানা 

সরস! রগরা গৃমগ! মপম1 পধপা ধনধ। নর্গন। স্বর্গ 

সর্প] নর্সনা ধনধা পধপা মপম। গমগা রগরা সরসা 

সগরসা রমগর] গপমগা মধপমা পনধপা! ধর্সনধা নর্র্না ররর 


৯ 


১০। 
ধর্গরর্স] নরর্না ধর্মনধা! পনধপা মধপম। গপমগ] রমগরা সগরসা 
তাল 
তেওগডরা। ৭ মাত্রা 
| | | 1 | 7 
১ ২ ৩ 
ঠেকা: ] ধাধিনা|ধিনা | ধিনা] 
১ ২ ৩ 
একতাল। ১২ মাত্র 
1.৭]. 2 2 শসা, ক; এ এ 
১ ৮ ০ ৩ 
অথবা: ২ ৩ ০ ১ 
ঠেকা; [ ধাধিনা | নাতিনা | কৎ তেটে ধিন্‌ | তেটে ধিন্‌ তেটে 
১ বি ৩ 
ত্রিতাল। ১৬ মাত্রা 
771 0:11 10184: 251৭2 1 হা 
৬ ২ ০ | ৩ 


অথবা: ২ ৩ ১ 
ঠেকা; [ ধাধিন্ধিন্‌ন! | না ধিন্ধিন্‌না | না তিন্‌ তিন্‌ না | তেটে ধিন্‌ধিন্না] 
৯ 


র্‌ ৩ ৩ 


তৃতীয় পাঠক্রম 


শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসংগীত 
সাঁ ১” 
পূজা : গানের স্থরের আসনখানি | কাহার্বা । স্ব ১১ 
সা ১ 
হরের গুরু, দাও দাও দাও গে! । দাদ্রা।ম্থ ৫ 
ধা ১ 
ওরে ভীকু তোমার হাতে । দাদ্র]। স্ব ৪৩ 
রা ১? 
এই লভিনু জ্ঙ্গ তব । বম্পক । স্ব ৪০ 
সা ১? 
স্বদেশ : ওরে নৃতন যুগের ভোরে । দাদরা। ্ব ৪৭ 
সরা ১ 
প্রেম : ওগো শোনো কে বাজায়। একতাল । স্ব ১০ 
সী! ১ 
কোথা হতে শুনতে যেন পাই । কাহার্ব1। স্ব ১৪ 
সা ১ 
প্রকৃতি : গ্রীষ্ম : এসো হে বৈশাখ | কাহার্বা। স্ব ২ 
পা ১? 
বর্ষা: পুব সাগরের পার হতে । কাহাব্বা। স্ব ১৫ 
পা ১ 
একলা বসে বাদল-শেষে | দীদ্র1 । স্ব ৩১ 
সা ১? 
শরৎ: আজ ধানের খেতে কৌদ্রছাঁয়ায় | কাহার্বা । স্ব ৫ 
সা ১ 
শীত: মোর] ভাঙব, ভাঙব তাপ । দাঁদ্‌্রা। স্ব ৩০ 
ধা ১? 


বসস্ত : ওরে বকুল, পাক্ষল ওরে । দাদরা। স্ব ২ 


২২ রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


ধখ ১ 

বিচিত্র: গ্রামছাঁড়া ওই রাঁডামাটির পথ। কাহাব্বা। স্ব ৯ 
সা ১ 

আনুষ্ঠানিক : আয় রে মোর! ফসল কাটি। দার] । স্ব ৩০ 


রাগসংগীতাংশ 
রাগ: বিলাবল 
আরোহ১: সর গম প ধন ্স 
অবরোহ: অন ধপ মগ রস 
বাদী ধৈবত, সন্বাদী-- গাঁন্ধার, জাতি__ সম্পূর্ণ সময়-_ দিবা গ্রথম 
প্রহর (প্রাতঃকাল )। সব স্বর শুদ্ধ। 


সর্গম। ভ্রিতাল (1২) 
স্থায়ী 
তি ৮ ০ ] ৩ 
[াসারা গামা! গা রা গা পা | ধা -শ না 7 
[সানা ]র্সাশাধাপা|ধা শামা গা| রা গামা পা] 
[ মাগা রা সা 


অন্তর 
৮৬. 

[াপা-শাপাপা 

ধাননানা|র্সাশার্পা-া | ার্বার্সার্সা| | ধানার্সা রা] 

পানা ধা পা | ধা-শামাগা | রা-াগাপা | ধা -শানা 7] 

সান 771 রাধা পা | ধা শামা গা | রাগা মাপা 


মা গা রা সাাাা 
গান: তু হী আধার পকল ত্রিভুবন কে1। ভ্রিতাঁল ( ক্রমিক পুস্তকমালিকা-১ ) 


১ ২ 


শা শি শখ শি 


১ আরোহ এবং অবরোহকে যথাক্রমে আরোহণ এবং অবরোহণও বলা হয়। 
২ দ্রষ্টব্য: লয়-প্রঙ্গ । সপ্তম পাঠক্রম 


৯ | 


২। 


৫ | 


৬। 


৭ | 


৮) 


৯1 


তৃতীয় পাঠক্রম ২৩ 
স্বরুসাধন। 


গান্ধার ও নিষাদদ কোমল, বাকি সব স্বর শুদ্ধ : 


সাঁ বা জ্ঞা মা পা ধা ণার্স] 
পাঁণাধাপামাজ্ঞা বাসা 


সসা বরা] জ্ঞজ্ঞা মমা পপা ধধা ণণ। অর্স। 
সর্প ণণা ধধা পপা মমা জ্ঞজ্ঞা বরা সস 


সসসা বররা জ্ঞজ্ঞজ্ঞা মমমা পপপা ধধধা ণণণা অর্সর্সী 
অর্পর্সা দণণা] ধধধা পপপা মমমা জ্ঞজ্ঞজ্ঞা ররর সসস 


সসসসা রররবা জ্ঞজ্ঞজ্ঞজ্ঞা মমমমা পপপপা ধধধধ! ণণণণ। অর্সরর্প 
সর্সসর্পা ণণণণ1 ধধধধা পপপপা মমমমা জ্ঞজ্ঞজ্ঞজ্ঞ বূররবা সমলসস! 


সরজ্ঞজ্ঞা রজ্ঞমমা জ্ঞমপপা মপধধা পধণণ! ধণর্সর্সা 
সর্পণধা ণণধপা ধধপম] পপমজ্ঞা মমজ্ঞর1 জ্ঞজ্ঞরস। 


সরজ্ঞজ্জজ্ঞজু্রা বজ্ঞমমমম1 জ্ঞমপপপপা মপধধধধা পধণণণণা ধণর্সর্সর্ 
পর্সসর্পণধা ণণণণধপ ধধধধপম পপপপমজ্ঞা মমমমজ্ঞরা জ্জ্ঞজ্ঞজ্ঞরস1 


সরন্ঞজ্ঞরস1 রজ্ঞমমজ্ঞর1 জ্ঞমপপমজ্ঞা 'মপধধপমা পধণণধপা ধণররর্সণধা 
ধণর্পসণধা পধণণধ্প] মপধধপম। জ্ঞমপপমজ্ঞা বুজ্ঞমমজ্ঞর1 সবজ্ঞজ্ঞরু সা 


সরজ্ঞজ্ঞজ্ঞজ্ঞরসা রজ্ঞমমমমজ্ঞরা জ্মপপপপমজ্ঞা মপধধধধপমা পধণণণণপা। 
ধণরর্সসর্সণধা « পণর্সসর্সর্সণধ! পধণণণণধপা মপধধধধপমা জ্মমপপপপমজ্ঞা 
বজ্ঞমমমমজ্ঞর। সরজ্ঞজ্ঞজ্ঞজ্ঞরস 


সরজ্ঞরসরা রজ্ঞমজ্ঞরজ্ঞা জ্ঞমপমজ্ঞমা মপধপমপা পধণধপধা ধণর্পণধণ। 
ধণর্পণধণ। পধণধপধা! মপধপমষপা জ্মপমজ্ঞমা বুজ্মজ্ঞরজ্ঞা সরজ্ঞরসর! 


জ্ঞজ্সরজ্ঞজ্ঞা মমরঙ্ঞমমা! পপজ্ঞমপপা ধধমপধধা ণণপধণণা সর্সধণর্স্সা 
ঈর্সধণসর্পা ণণপধণণা ধধমণধধা পপজ্ঞমপপ1 মমরজ্ঞমম1 জ্ঞজ্ঞস রজ্দঞজ্ঞা ১ 


পরবতী পাঠক্রমগুলিতে প্রধানতঃ সম্পূর্ণ জাতির রাগের এবখিধ ম্বরবি্যান অনুশীলনীয়। 


২৪ রবীন্দ্রসংগী ত-প্রসঙ্ 


রাগ : কাফি 


আরোহ: সরজ্ঞমপধণর্স 
অবরোহ: পণধপমজ্ঞরস 
বাদী-_ পঞ্চম, সম্বাদী__ ষড়জ, জাতি-- সম্পূর্ণ, সময়-_ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর । 
শীন্ধার ও নিষাঁদ কোমল, বাকি সব ত্বর শুদ্ধ। ক্ষেত্রবিশেষে কেউ কেউ শুদ্ধ গান্ধার 
ও শুদ্ধ নিষাদ ব্যবহার করেন। 


সর্গম্‌। ত্রিতাল (1২) 
স্থায়ী 
5 ৮ ০ ৩ 


[াধাণব সারা | জ্বারা সারা] 
॥ | 

1 পাশাপাধা | জ্ঞান রা7) | রাজ্ঞারাপা | মাঁজ্ঞারাসা [ 
1 রাণা ধা পা | র্সা ণা ধা পা | পা শাধাপা | ধা মাজ্ঞা বা [ 
1 পাশামাজ্ঞা | মাজা রা সানু 


অন্তর] 


৯ স্ব গু ৮৩ 
ঘা মাপাধা-ন | পাধা ণা শপ ] 


[র্সাশাধাপণা | র্ঞার্রার্সা7 | ধাণার্পার্বা | ভার্রা পারবা [ 
র্সাশাণাধা | পামা পাশা | পাধাণার্বা | পাশ ণাধা] 
[ ণাধাপামা | জ্ঞা - রা সাাা 

গান: জিন ডারোবঙ্গ মানে! গিরধারী। ব্রিতাল (ক্রমিক পুস্তকমাঁলিক1-২ ) 


তাল 
পূর্ব পাঠক্রমের সব তাঁল এবং বম্পক। 


ঝম্পক। ৫ মাত। 
[11 1 1 | 11 1] 


রত 


১ ৮৫ 
ঠেকা: £ ধিধিনা | ধিনা] 


রর 


১ 


চতুর্থপাঠক্রম 


শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসংগীত 


রা 


গা ১ 
পূজা : আজি যত তারা তব আকাশে । কাহার্বা। স্ব ২২ 
গা ১ 
যিনি সকল কাজের কাজী । দাদর]। স্ব ৫২ 
গা রি 
আগুনের পরশমণি ছৌঁয়াও প্রাণে । দরাদ্‌রা | স্ব ৪৩ 
গা ১ 
সর্ব খর্বতারে দহে তক ক্রোধর্দাহ। দাদর1। স্ব ৫৭ 
সা রর 
[নত্য তোমার যে ফুল ফোটে । একতাঁল। স্ব ৪১ 
পা ১ 
স্বদেশ : বিধির বাধন কাঁটবে তুমি । দাদ্র1। স্ব ৪৬ 
পা ১ 
শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান । কাশাববা | স্ব ৪৭ 
গরা ১ 
প্রেম: গান আমার যায় ভেসে। দাদ্রা। স্ব ৩১ 


রত 


সা ১ 
এ পারে মুখর হল কেকা ওই | ২।২ মাত্রার ছন্দ | স্ব ৩০ 
পণ] ১ 
গুকৃতি : বর্ষা : আষাঢ়, কোথা হতে আজ পেলি ছাড়া । দ্াদ্র1। স্ব ৩০ 
সা! ১ 
বাদল বাউল বাঁজায়। কাহার্ব1। স্ব ১৫ 
পা ১? 
শরৎ: কোন্‌ খ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল। দাদ্ব1। স্ব ১১ 
সা ১ 


হেমস্ত : হিমের রাতের ওই গগনের | দাদ্রা। স্ব ২ 


২৬ রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


্ট 


পা ১ 
বসস্ত : ফল ফলাবার আশ1। দীদ্র1। স্ব ৬ 
গাঁ ১ 
আমি পথভোল। এক পথিক এসেছি । দাদর1। স্ব ১৬ 
রা ১ 
ওবে ভাই, ফাগুন লেগেছে। ত্রিতাল। স্ব ৭ 
সা. ১ 
মোর বীণ| ওঠে কোন্‌ স্থুরে বাজি । কাহার্বা স্ব ৪২ 
সা ১ 
বিচিত্র : ছুই হাতে কালের মন্দিরা যে। কাহার্বা। স্ব ৩০ 
গাঁ ১ 
ভাডো, বাঁধ ভেডে দাও । কাহার্বাঁ। স্ব ১২ 
গা ১ 


পরবাসী চলে এসে! ঘরে । কাহাঁর্বা। শ্ব ১ 


রাগসংগীতাংশ 
রাগ: ইমন 
আরোহ : ন্রগন্ষপধনর্স 
অবরোহ: পনধপন্ষগরস 
বাদী-_ গান্ধীর, সম্বাদী__ নিষাঁদ, জাতি-_ সম্পূর্ণ, সময়__ বাত্রি প্রথম প্রহর । 
মধ্যম তীব্র ও বাকি সব স্বর শুদ্ধ। 


সর্গম্‌। ত্রিতাল 
স্থায়ী 
টা ২ ০ ৩ 
[| [না নাগান্ধা [ 
| 
[ পাশানাধা | পান্গা গাপা |! ন্গা গা বা সা।| সানা ধু না ] 
[ রাগান্দাপা | ধানার্বা না | ধানাধাপা 


চতুর্থ পাঠক্রম ২৭ 
অন্তর! 
৬ ১ ৩ 
[ান্বা ধা নারা ] 
[র্দাশানার্পা | নারার্গানা | শারার্সা 7 | না শার্গার্বা 
1 র্সানাধা পা । পান্ধা গা পা | হ্ধাগারা সা 
গানঃ আহত অনাহত ভেদ নাদকে । ত্রিতাল (ক্রমিক পুস্তকমালিকা-২) 


বাগ: খাম্বাজ (খমাজ) 
আরোহ : সগমপধনর্স 
অবরোহ: পণধপমগরস 
বাদী-_ গাঞ্ধার, সম্বাদী__*নিষাদ, জীতি-_ ফাঁড়ব-সম্পূর্ণ, সময়-_ বীত্ি দ্বিতীয় 
প্রহর । ছুই নিষাদ, বাঁকি সব স্বর শুদ্ধ। 


সর্গম্‌। ত্রিতাল 
স্থায়ী 


[নন পানা রাসাণাধা ] 
॥ 
1 গা -ামাপা | ধাপামাগা; | সা-াগামা | ধানা পারবা ] 
[ ্পাণাধাপা।| মাগারাসাা 


অন্তরা 


টি 


[াগা মা ধান নানা] 
[র্পা না শার্সা | নানার্সান] | এারগামার্গা | রানা ণা ধা 
[র্পাণাধামা | পাধাগা 7 | গা-শাগা মা | ধানার্সপা 7 [ 
[র্গাণাধাপা | মাগারা সা 
গান: জলকো। ভরন চলি ব্রজবাল1। ত্রিতাল (রাঁগবিজ্ঞান-১ ) 


রি, 


-২৮ ববীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


তাল 
পূর্ব পাঠক্রমের সব তাল এবং ২।২ মাত্রার ছন্দ। 


২।২ মাত্রার ছন্দ 
[171] 7171 1 


তা 
গ 


এটি 


ঠেকা: [ ধাধিন | না তিন্‌ 


রর 


১ 


মাধ্ত মিক মান 


পূজা : 


সা 


দেশ: 


প্রকৃতি : 


পঞ্চম পাঠক্রম 


শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসংগীত 
ধা ১ 
তুমি কেমন করে গান কর । কাহারুব1 | স্ব ৩৭ 
সা ১? 


মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে। একতাল । স্ব ৪০ 


রত 


ক) 
যে কেহ মোরে দিয়েছ স্কথ | তেওর]। স্ব ২২ 


তি 


না ১ 
জানি জানি তোমার প্রেমে । দাদর]। স্ব ৩ 
সা ১? 


তুমি যেস্থরের আগুন লাগিয়ে দিলে । দ্র । স্ব ৪০ 
পা. ১ 
এখন আর দেরি নয়। কাহার্ব1। স্ব ৪৬ 


নধর ১ 

তোর জ্মাপন জনে ছাড়বে । দীদরা। স্ব ৪৬ 

সা ১ 

আমাদের যাত্রা হল শুরু। দাদ্রা। স্ব ৪৭ 

ন্‌ ১ 

যর্দি তোর ভাক শুনে। দাদ্র]। স্ব ৩৬ 

মা ১ 

গ্রীষ্ম : দ্বাকুণ অগ্রিবাণে | কাহাব্বা । স্ব ১৫ 
সা ১? 

বর্ষা; এই স্কাঁল বেলার বাদল-আধারে | দাদ্রা। স্য ১৫ 
পা 


মেঘের কোলে কোলেযায় রে চলে । দাদ্রাঁ। স্ব ১৪ 


১ 
শরৎ: শরতে আজ কেন অতিথি । তেওরা | স্ব ৫০ 


৩১, 


ছি 
৮ 


৩২ রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


ধা ১ 
হেমস্ত : হায় হেমস্তলক্্মী, তোমার নয়ন । কাহাঁব্বা। স্ব ২ 
সা ১ 
বসন্ত: এবেলা ডাক পড়েছে। দাদ্‌রা। স্ব৬ 
সা ১ 
আমুষ্ঠানিক : সবাবে করি আহ্বান । ২।২ মাত্রার ছন্দ । স্ব ৫৫ 
পা ১ 


মরুবিজয়ের কেতন উড়াঁও। দাদ্র1। স্ব ৩১ 


রাগসংগীতাংশ 


রাগজ্ঞান : বিলাবল, ইমন, খান্থাজ, কাঁফি, ভৈরবী ও ভূপালী। বিলাবল, ইমন, 
খাম্বাজ ও কাফি রাগ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় পূর্ব-পূর্ব পাঠক্রমে দেওয়। 
হয়েছে। ভৈরবী ও ভূপালী বাগ সম্বদ্ধে এ স্থলে উল্লেখ করা হল। 


রাগ: ভেবরবী 
এই রাগে খষভ গান্ধীর ধৈবত ও নিষাদ কোমল এবং মধ্যম শুদ্ধ ব্যবহৃত 
হয়। কোনো কোনে সময় আরোহে শুদ্ধ খধভ ব্যবহৃত হয়, কিন্ত নিয়মিতরূপে নয়। 
ভৈরবী সম্পূর্ণ জাতির রাগ। বাদী ষড়জ ও সম্বাদী পঞ্চম। মতাগুরে বাদী স্বর 
মধ্যম এবং সন্বাদী ষড়জ ; ভিন্ন মতে কোমল ধেব্ত বাদী ও কোমল গান্ধার সন্বাদী। 
সময় দিবা প্রথম প্রহর (প্রীতঃকাঁল)। কেহ কেহ ভৈরবীকে সবকালীন রাগ হিসাঁবে 
গণ্য করেন। 
আরোহ : সঝজ্ঞমপদণর্স 
অবখোহ : এঅণদপমজ্ঞঝস 


সর্গম্‌ | ব্রিতাল (1২) 
স্থায়ী 
৯ ২ ৩ ৩ 
াণ] সাজ্ঞামা 
| 
1 দা" পান | জ্ঞাজ্ঞাপামা | জ্ঞাখা সা] | দা ণং সাঁখা 
[জ্ঞাখালা- | জ্ঞামাদাপা | মাজ্ঞাখা সা] 


১ ২ | ্ 
[াজ্ঞামাদাণা ] 
[র্সাশাণার্পা | পাখার্জার্মা | ভারা] | দা-ার্জা-া [ 
[ার্সাণাদা | ্সাণাদাপা | মাজ্ঞাখা সা 
গান: হবি তজনকো মানবে : ভজন । ব্রিতাল ( বাগবিজ্ঞান-৩ ) 


লয়-নাধন' 
ভৈরবী । ত্রিতাল (18) 


[াসাখাজ্া মা | পাদাণাপা। র্লসাণাদাপা] মাজ্ঞাখা সা] 


১ খ ৩ 
দ্বিগুণ লয় 
1 সা ঝাজ্ঞা মা | পাদাণাপা | সখা জ্ঞমা পদ র্লা | সণ দপা মজ্ঞা খসা ] 
রি ৮ ৩ 
ত্রিগুণ লয় 
[ সাখাজামা | সখা খজ্জরম] জ্ঞমপা মপদ] | পর্ণ দণর্পা পরণদা ণদপা | 
ং 


| দপম। পমজ্ঞা মজ্ঞঝ| জখসা] সাঝাজ্ঞামা|পা দাণার্সা|া ণাদা পা] 


৩ ৯ ৮ 
চতুণ্ণ লয় 
| সখজ্ঞম। পদণর্র। সণর্পা মজ্ঞঝসা [] 


৬ 


রাগ: ভূপালী 
ভুপালী রাগে মধ্যম ও নিষাঁদ স্বর বজিত। ওুঁড়ব জাতি। বাদীস্বর গান্ধার 
ও সম্বাদীস্বর ধৈবত। রাত্রি প্রথম প্রহরে গেয়। তূপালী লরল ও শতিমধুর রাগ। 
আরোহ ; সগরগপর্পধর্স 
অবরোহ £ পর্ধপপগরন 


৩৪ রবীন্রসংগীত-প্রসঙ্ 


সর্গম্‌। ব্রিতাল (1) 

স্থায়ী 

শু ৩ 

[াসার্সাধাপা | গারাসারা [ 
রি | 
[গা-শাপাগা | ধাপাগান7 | গাপাধারা | রাঁর্সাধাপা ] 
[ পাপাধাপা।| গারাসা-া!] 

অস্তরা 


১ ্‌ ০ ৩ 
[া গাগা পাধা | পাপা - সা] 


[ ধাধার্পার্তা | গাঁরার্সাধা] া গার্গার্বাসা | ওার্বার্পসা ধা] 
[ ্পার্পাধা পা | গা রা সাহা 


গাঁন : তুম হম সঙ্গ জিন বোলে পিয়রব1 : খেয়াল । ত্রিতাঁল ( রাঁগবিজ্ঞান-২ ) 


তালজ্ঞান : দাদর1, কাহার্বা, 'একতাঁল, ব্রিতাঁল, তেওরা, ঝম্পক ও ২।২ মাত্রার 
ছন্দ । পূর্ব-পূর্ব পাঠক্রম দ্রষ্টব্য । 


ষষ্ঠ পাঠক্রম 


শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসংগীত 


পূজা : ভুবন-জোড়! আসনখানি। তেওর]। শ্ব ১৬ 
সা ১ 
আমার সকল দুখের প্রদীপ । কাহাবর্ব1। স্ব ১৬ 
পা ১ 
অন্ধকারের উত্স হতে । দাদর1। স্ব ৪৩ 
গপা ১ 
তোমারি নামে নয়ন মেলিঙ্গ। তেওরা। স্ব ২২ 


ষষ্ঠ পাঠক্রম ৩৫ 


পধা ১ 
আমার মুক্তি আলোয় আলোয় । তেওর]। স্ব ৫ 
সা ১ 
ভয় হতে তব অভয়-মাঝে। চৌতাঁল। স্ব ২২ 
মা ১ 
দেশ : আমার সোনার বাংলা । দাদরা। স্ব ৪৬ 
গা ১ 
আমরা মিলেছি আজ । দাদ্রা। স্ব ৪৭ 
সঃ ১ 
এবার তোর মরা গাঙে। কাহার্বা । স্ব ৪৬ 
মা ১ 
প্রেম: কত কথা তারে ছিল বলিতে । কাহার্বা। স্ব ১০ 
সা ১ 
মম যৌবননিকুঞ্ধে গাহে পাখি । একতাল। ম্ব ১৭ 
জা ১ 
প্রকৃতি : গ্রীষ্ম : প্রখর তপনতাপে । দাঁদ্র1। স্ব ১৫ 
* গা 
বর্ষা: তিমির-অবগ্তঞঠনে ৷ কাহারবা। ম্ব ১৪ 
পা ১? রি 
বহুযুগের ওপার হতে। কাহার্বা । স্ব ১৫ 
মা ১ 
শরৎ: আলোর অমল কমলখানি । দাদরাঁ। ম্ব ২ 
মপা ১১ 
বসস্ত : বসন্তে আজ ধরার চিত্ত । একতাল। স্ব ৩৯ 
সা ১? 
নিবিড় অমা-তিমির হতে । ঝম্পক। স্ব ৫ 
গা 
ফাগুনের শুরু হতেই | দাদরা। স্ব ১৫ 
সা ১ 
বিচিত্র : শুধু যাওয়া আসা। কাহার্বা। ম্ব ১০ 


৩৬ রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


তি 


রা ১ 
খেলাঘর বাধতে লেগেছি। দাঁদ্র]। স্ব ৩১ 
সা ১ 
আনুষ্ঠানিক : হে নৃতন, দেখা দিক আরবার। কাহার্ব1। স্ব ৫৫ 
সা ১ 
প্রেমের মিলনদিনে | কাহার্ব1। স্ব ৫৫ 


রাগসংগীতাংশ 
রাগজ্ঞান : ভৈরব, হাম্বীর, বেহাগ, কেদার, দ্বেশ, তিলক কামোদ, বৃন্দাবনী 
সারং ও ভীমপলশ্রী। 
রাগ: ভৈরব (ভেরো) 
ভৈরব সম্পূর্ণ জাতির রাগ। এই রাগে খষভ*ও ধেবত স্বরদ্বয় কোমল ব্যবহৃত 
হয় এবং উক্ত ছুই স্বর আন্দোলিত হয়। অবরোহে মীড়যোগে মধ্যম থেকে কোমল 
ধষভ স্বরপ্রয়োগ অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। কেউ কেউ গম পদ পদ প এইরূপ স্বরবিন্তাসে 
কোমল নিষাদ্দ বাবহার করেন। বাঁদীত্বর কোমল ধৈবত ও সম্বাদীন্বর কোমল 
খষভ | দিব! প্রথম প্রহরে (প্রাতঃকালে ) গেয়। 
আঅরোহ: সখগমপন্দন্দনর্ঁ 
অবরোহ : পন নদ ন্দ প, গম গঝ গঝস 
প্রধান অঙ্গ (পকড়): গম নদ ন্দপ, গম গখ গঝস 


সর্গম্। ত্রিতাল (1২) 
স্থায়ী 
৯ ১ ০ ৩ 
[1 দা-াদাঞ্পা | মাপাগামা ] 
] 
1 ন্দা-াপা-া | গামাঝাসা! | সাখাগামা | পাদানাা ! 


[খার্পানাদা | পামাগামা]] 


অন্তর] 


ট] সং 5 ৩ 
[দা শা পামা | গা মান্দা 7 [ 


[র্পানশপা | সাখর্সা 71 | সাঝাগামা | খাখার্স! 7 [ 


ষষ্ঠ পাঠক্রম ৩৭ 


ঙ 
[ দানার্সাখধা। সা না দা -া| দা-াখার্সা | নাদাপামা ] 
[ গামাদাপা | গামা খা লাহুা 


গান: তুম জাগো মোহন প্যারে : খেয়াল। ব্রিতাল (রাঁগবিজ্ঞান-৩) 


রাগ: হাক্বীর (হমীর) 


হান্বীর বাগে ছুই মধ্যমের ব্যবহার হয়। তীব্র মধ্যমের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম, 
আরোহে সামান্ত প্রয়োগ হয়। মতান্তরে অবরোহে কোনে কোনে। সময় ধৈবত 
থেকে পঞ্চম স্বরে ধ ণ প এইভাবে কোমল নিষাদ স্পর্শ করা হয়। বাদীন্বর ধৈবত 
এবং সম্বাধীম্বর গান্ধার। হাশ্বীর ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতির বাগ। বাত্রি প্রথম প্রহরে গেয়। 
আবরোহ: সর,গমন্ধনর্স 
অবরোহ: গনলধপ,ন্মপ,গমরস 
প্রধান অঙ্গ: গমন্ধনধপন্গপগমরস 


সর্গম্‌। তেওবরা (7২) 
স্থায়ী 
১০ ৩ ১ ২ ৩ ॥ 
যা!পাশপা|ন্সাপা | গামা হু নধা শাধা | রানা | ধাপা); ][ 
7 পাপা | ধাধা | পাপাহগা-ামা | রাসা | রাসা ] 
[ জামাগা | পান্ধা | ধাপান্ধা-ানা | রানা | ধাপা [ 


[াক্গাপাধা | গামা | নধাশা পারা | সার্বা | সা 

[ র্সা-ার্গা | গার্সা | বারা ুপার্বার্সা | নাধা | পান] 

[ ন্বাপাধা | দ্বাপা | গামাূনধা-াপা | গামা | বাসা] 
গান: স্থরঝায় রহীী ছে]: খেয়াল। ত্রিতাল ( রাগবিজ্ঞান-২ ) 


রাগ: বেহাগ (বিহাগ) 


বেহাগ রাগে ছুই মধাম ও বাকি সব স্বর শুদ্ধ ব্যবহাত হয়। আরোহে খবভ ও 
ধৈবত বঙ্জিত। ওঁড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। বাদীন্বর গান্ধার ও সম্বাধীস্বর নিষাদ। রাত্রি 


৩৮ রবীন্দত্রসংগীত-প্রসঙ্ক 


দ্বিতীয় প্রহরে গেয়। পন্ধগমগ এরপস্বরবিন্তাসে তীব্র মধ্যমের ব্যবহার হয়। 
প্রাচীন ধপদ্-গায়কগণ বেহাগ রাগে তীব্র মধ্যম প্রয়োগ করতেন না। 

আরোহ:; ন্সগমপনর্ঁ 

অবরোহ : পঁনধপন্ধগমগ,রন্,স 

গ্রধান অঙ্গ : ন্সগমপন্ধগগমগ, রন্,স 


সর্গম। ত্রিতাল (1) 
স্থায়ী 
১ ০ ৩ 
াবুন্াসাগামা | পান্ধাগামা 
| 
[গামা | গারাসা-1 | পৰথন্া সামা | গা-াসাশা 
[গামাপামা | গা রাসা-া] 


অন্তর] 


১ ্‌ ৩ 
[া !পান্ধাগামা,| পানার্পা না] 


[র্সালনার্সা | পারার | নার্পার্গর্বা | সাএনাপা] 
[ পানার্পসানা | ধাপামাগা | গাশ-াগামা | পানার্পা শা 
[ পান্াগামা | গারাসাশাা 

গান : পিয়া প্যারী আজ হোরী খেলত : খেয়াল। ত্রিতাল (বাগবিজ্ঞান-২ ) 


রাগ: কেদার (কেদ্রারা) 


কেদার বাগে ছুই মধ্যম ব্যবহৃত হয়। কোনো কোষ্কনা সময়ে অবরোহে পর- 

পর দুই মধামের প্রয়োগ হয়। বিবাদীম্বর হিসাবে কোমল নিষাদের ব্যবহার চলে। 
আরোহে খষভ ও গান্ধার স্বরছয় বজিত। অবরোহে গা্ষার স্বর ছুর্বল ও বক্র-ভাবে 
ব্যবহৃত হয়। বাদীম্বর মধ্যম ও সম্বাদীস্বর ফড়জ। জাতি গঁড়ব-ষাড়ব। বেদার 
বারি প্রথম প্রহরে গেয়। 

আরোহ : সম,পধনর্স 

অবরোহ : সন ধপ,দ্বপধণধপ ক্ধপধপ ম, মর স 

প্রধান অঙ্গ : সম, ম প, ক্ষপধপ ম, মর স 


গান; 


যষ্ঠ পাঠক্রম ৩৯ 


সর্গম্‌। ত্রিতাল (1২) 
স্থায়ী 


১ তং 5 ৩ 


[াঠধাধাপাপা |্বা পাধাপা 
| 
[মা-ীশামা | মাগাপাশা। | পাশপার্পা | শসা ধা পা 


[যাগাপাপা|মামারাসা |সাঁলামাগা | পালাপা 71 
[র্সানাধাপা | ম্বাপাধা মাখা 


অস্তর। 


খু ৯২ ০ ৩ 

[া!ন্ধা পাধান্ধা | শাপাধাপা! 
[র্সাশার্সাশা | বার্সা নী | সা পাশী না মী্ারাসা £ 
[র্সরার্সপানা | ধা পামাশ |মাশামা পা | শার্সাধাপা [ 
[*ন্াপাধা পা | মামা বাসা 


জে'যা জে'যা বুঁদ পরে জিয়া! লরজে : খেয়াল। ব্রিতাল ( সংগীতাঞ্জলি-৩ ) 


রাগ দেশ (দেস) 


দেশ রাগের আরোহে গান্ধার ও ধৈবত স্বরছয় বর্জিত এবং অবরোহে খষত স্বর 


বক্র হয়। উঁড়ব-সম্পূর্ণ জাতি । বাদীন্বর পঞ্চম, সম্থাদীস্বর খষত। মতীস্তরে বাঁদীস্বর 
খবভ ও সম্বাদীস্বর পঞ্চম । রাত্রি দ্বিতীয় প্রহ্থরে (প্রথম প্রহর -অস্তে ) গেয়। 


এই 


রাগে দুই পার্খে খষভ-বেষ্টিত-কোমল-গান্ধার স্ববের প্রয়োগের বীতি আছে। 


দেশ ও সথরট সম-প্রকৃতির বাগ। ছুই রাগের সামগ্তস্ত খুব বেশি, সেজন্য উভয়ের 
পার্থক্য রুক্ষ! কর। বিশেষ কুশলতামাপেক্ষ। 


আবোহ*; সবরমপনর্স 
অবরোহ: বুণধপমগর,গন্স 
প্রধান অঙ্গ :ণধপধমগর,গন্স 


সর্গম্‌। ত্রিতাল (1২) 
স্থায়ী 


১ ক ও ৩ ॥ 
[া!না-ানার্সা | ৪9াণাধাপা|মাগারাগা | সাশসান) | 


৪৬ ববীন্দ্রংগীত-পগ্রনঙ্গ 


রর 


১ স্ব ৩ ৩ 
[ বামাপাণা | ধাপাযাপা। নার্পার্বাজা |রাসাণাধা] 
[ পাণাধাপা| মাগাবরাগা।| রাপামাগা | রাগা সা- যা 


অন্তর! 


রা 


৯ ্‌ গু ৩ 
যার্সা-ার্সার্বা | সাণাধাপা| মাপানার্সা | রাগার্সা 71 [ 
[ র্সার্বার্মার্গা | বা গা সান] না শর্সারা 1 7 ণা ধাপাা 
[1 বা-ারাণা | ধাপামাগা | রা পামাগা | রাগাসা-] 


গাঁন : চল কোঁকিলা, মধুমাঁস আয়: খেয়।ল। ভ্বিতাল ( রাগবিজ্ঞান-১ ) 


রাগ : তিলককামোদ 


তিলককা মোদ ষাঁড়ব-সম্পূর্ণ জাতির রাঁগ। বাঁদীন্বর যত ও সম্বাদীস্বর পঞ্চম। 

এই বাগ কতকাংশে দেশ ও স্থরট রাগের অনুরূপ । কোমল নিষা্র স্বরকে একেবারে 
বর্জন করে দেশ ও স্থুরট রাগ থেকে তিলককাঁমোদ রাগের পার্থক্য রক্ষা করার বীতি 
আছে। শ্রুতিমধুর ও বক্রগতির রাগ । কোনো কোনো গুণী তিলককামোদ রাগে 
দুই নিষাদের প্রয়োগ করেন। বাজি দ্বিতীয় প্রহরে গেয়। 

আরোহ: সরগস,রমপধমপনর্ঁ 

অবরোহ : সঅপধমগ,সরগ,সন্‌ 

প্রধান অঙ্গ : পন্সরগ,স,রপমগ,সন্‌ 


সর্গম্। ব্রিতাল (1২ ) 
স্বায়ী 


রা 


৬ ্‌ ৩ ৩ ॥ 
[া!নাপান্াসা|রাগান্াসা]রাগারাপা | মাগান্াসা। 
[ বামাপাধা |মাপার্সাপা | ধামাগাসা | ঝাগান্া সা] 


১? 


ষ্ঠ পাঠক্রম ৪১ 


৮ ৩ 


যাঠমাপানানা |র্পাশার্ার্পা |াগার্বার্পা | মারগানার্পা] [ 
1 পানার্সার্বা | পাপাধাম! | গাসারাপা | মাগানাসাাা 
গান: বাম নাম রস পীজে, মন্ুবা। ব্রিতাল (রাগবিজ্ঞান-২) ৯ 


রাগ : বুন্দাবনী সারং (বিজ্দ্রাবনী সারঙ্গ | সারঙ্গ ) 


এই বাগে গান্ধার ও ধৈব্ত স্বরছয় বজিত। জাতি ওুড়ব-গড়ব। রাগ-বূপ 

অধিকৃত রেখে কে।নো কোনে! ক্ষেত্রে অবরোহে কদাচিৎ ধৈবত স্বরের প্রয়োগ দেখা 

যায়। এই রাগে আরোহে শুদ্ধ নিষাদ ও অবরোহে কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয়। 

কোনো কোনো গুণী কোমল নিষাদকে সম্পূর্ণ বর্জন করেন। বাদীস্বর খষভ ও 
সন্বাদীস্বর পঞ্চম | মধ্যান্ছে গেয়ু। 

আরোহ্‌ : 

* অবরে!হ : 


প্রধান অঙ্গ : 


1 ঝা 7 
[পা ন্‌] 
বপাণা 


[র্সা 7 
[7 
[রাম 


7 মরা | 
সারা | 
পা মাঃ 


০০০০০ 


নার্সা | 
পাশ | 
- রা | 


সর,মপ,নঞ্জ 
ণপ,মর,স 
রমপর,মরন্স 


সর্গম্‌। ভ্রিতাল (২) 
স্থায়ী 


৮২ ৩ ৮৬1 

[শন সারা | মা-াপামা 

॥ 
সানাসা- |রামা পামা | রারাসা-া] 
মাপানার্সা | রীর্যা এরা | পা নাণাপা! 
7 রা রা সা 
অন্তর] 

৮ ৩ 

[া(মাপাণাণা।| পামা পানা] 
রার্বার্সা 11 | নার্সার্বার্ধা | পা ামার্বা 
নার্পার্বার্সা | নার্পা 7 ণা | পাণা শ পা] 
এ সানাস]ুা 


নান: রতনারি হে থারী আখড়িয়া : খেয়াল। ত্রিতাঁল (রাগবিজ্ঞান-৩ ) 


৪২ রবীজসংগীত-প্রসঙ্গ 


রাগ : ভীমপলশ্রী ( ভীমপলাসী ) 
ভীমপলশ্রী৷ রাগের আরোছে খধত ও ধৈবত স্বরছুয় বজিত, অবরোহ সম্পূর্ণ । 

গুঁড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। বাদী ও সন্বাদী-ন্বর যথাক্রমে মধ্যম ও ষড়জ। দিবা তৃতীয় 
প্রহরে গেয়। খষত ও ধৈবত স্বরের দৌর্বলা এবং ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বরের প্রাবল্য 
দিয়! তৃতীয় প্রহরের রাগের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। ভীমপলশ্রী ও ধনাশ্রী৷ লমপ্রকূতিক 
রাগ। এই ছুইটি রাগের রূপ সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা কর! প্রয়োজন । 

আরোহ: ণ্সমজ্ঞমপর্সণর্স 

অবরোহ : অণধপম,মজ্ঞরস 

প্রধান অঙ্গ : সম, মজ্ঞপ, মজ্ঞ মজ্ঞর স 


সর্গম্‌। ভ্রিতাল (২) 
স্থায়ী 
১ ২ ৩ 
[া! ণাসামা- | জ্ঞামা পু মা £ 
[| 
[পান]া-াপা| মাজ্ঞারাসা।; | জ্ঞামাপাণা | ্বাণাধাপা [ 


1 পামা-াপা | মাজ্ঞারা সা] 


অন্তরা 
৯ ২ ৩ 

[জ্ঞা শাজ্ঞামা | পাণাশাণা £ 
[র্পানালার্পা | পাণার্পা7 | ণার্সার্মার্ঞা | শারার্সা ণাঁ! 
[পাণার্সাণা | ধাপামাজ্ঞা | জ্ঞা -াজ্ঞামা | পাণার্পা 7 £ 
1র্সাণাধাপা | মাজ্ঞা বাসা] 


গান: শ্যামন্থন্দর মনমোহন বসিয়] : খেয়াল। ভ্রিতাল (রাগবিজ্ঞান-১) 
তালজ্ঞান : পূর্ব পাঠক্রমের সব তাল এবং ২1৪ মাত্রার ছন্দ। 


২৪ মাত্রার ছন্দ 


14]: 18. এ 
১ ২ 


ঠেকা: [ুধিনা|ধাধিধিনা] 
১ ১৫ 


অন্তত মান 


পুজা; 


হা্দেশ : 


প্রেম : 


প্রকৃতি : 


সপ্তমপাঠক্রম 
ক্রিয়াসিদ্ধ অংশ 


শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসংগীত 


তাহারে আরতি করে। চৌতাল। শ্ব ২২ 
মূলগান : জগজন ধ্যান ধরত। বডহংসসারঙ | চৌতাল 
আজি এ আননাসন্ধ্যা। তেওরা। ত্ব ২৫ 
মূলগাঁন : বহুর বজাও বংশী। পূরবী । তেওর]। গীতপ্রবেশিকা 
আনন্দধার] বহিছে ভুবনে । ভ্রিতাল। স্ব ৪৫ 
মূলগান : লাগি মোরে ঠুমক। মালকোষ। ত্রিতাল। বর্তমান গ্রন্থ 
মোরে বারে বারে ফিরালে। একতাল। ম্ব ২৪ 
মূলগান : মোরি নয়ি লগন লাঁগিরে ! নটমল্লার । একতাল। সঙ্গীতমঞ্জরী 
জীবন যখন শুকায়ে যাঁয়। একতাল। স্ব ৩৮ 
নিবিড় ঘন আধারে । নবতাঁল। স্ব ৪ 
দুয়ারে দাও মোরে । একাদশী তাল। ম্ব ৪ 
মনরে ওরে মন। দাদ্রা।ন্ব ১ 
ও আমার*দেশের মাঁটি | দাদ্‌রা। স্ব ৪৬ 
মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন । তেওরা। স্ব ৪৭ 
জননীর দ্বারে আজি ওই। চতুর্মাত্রিক একতাল। স্ব ৪৬ 
এবার উজাড় করে লও হে। ত্রিতাঁল। স্ব২ 
দিনের পরে দিন যে গেল । দাদ্রা। তপতী (ঘ্ব ৫৭) 
আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে । তেওরা। ত্ব ৩, 
মধ্যদিনে যবে গ্রান। কাহার্বা। স্ব ২ 
কখন বাদল ছোওয়! লেগে । দাদ্র]। স্ব ১৫ 
এ কী গভীর বাণী এল। দাদা । স্ব ১৫ 
আমি তখন ছিলেম মগন। দাদ্র]। স্ব ৫৩ 
ধরণী দুরে চেয়ে । দাদ্রা। ত্ব ৩০ 
অমল ধবল পালে লেগেছে । একতাল । ্ব ৫০ 
হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে । একটান] ৬ মাত্রীর ছন্দ । ত্ব ২ 
আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে । ভ্রিতাল। ত্ব ৩৮ 


'৪৬ ববীন্্রমংগীত-প্রসঙ্ক 


কীঁব যেন এই মনের বেদন। দীদ্র1। শব ১৫ 
নিবিড় অগ্তরতর বসন্ত এল। ঝাঁপতাল। স্ব ২৪ 
আমার মল্লিকা-বনে যখন । দারা । স্ব ৫ 
বিচিত্র : কমলবনের মধুপরাজি। একতাল। স্ব ৫৬ 
| আমিই শুধু রইনু বাকি । একতাল। স্ব ৮ 
আহুষ্ঠানিক : আয় আমাদের অঙ্গনে । দীদ্র]। স্ব ৩ 
স্থমঙ্গলী বধু। কাহার্ব]। স্ব ৫৫ 
সমুখে শাস্তিপারাবার। কাহার্বা। স্ব ৫৫ 
রাঁগজ্ঞান : পূরবী, আশাবরী, বাগেশ্রী, পিলু, জৌনপুরী, মালকোব, ছায়ানট, 
জয়জয়স্তী ও রামকেলী। 


রাগ : পুরা (পূরবী ) 
পূরবী রাগে কোমল ঝধত, কোমল ধৈবত, ছুই মধ্যম ও বাকি স্বর শুদ্ধ ব্যবহৃত 
হয়। কিন্ত শুদ্ব-ধৈবত-যুক্ত পৃরী রাগও প্রচলিত আছে। কোনে! কোনে! গুণী পূ! 
রাগে ছুই ধেবত প্রয়োগ করেন। বাদী গান্ধার ও সম্বাদী নিষাদ। সম্পূর্ণ জাতি। 
দিবা চতুর্থ প্রহরে € সূর্যাস্ত-সময়ে ) গেয়। 
রবীন্দ্রনাথ তার অধিকাংশ পৃবা রাগের গানে শুদ্বধৈবত, ব্যবহার করেছেন। 
আবার একই গানে ছুই-ধৈবত-যুক্ত পূর্থী রাগ ব্যবহার করেছেন, এরকম দৃষ্টাস্তও 
আছে। নীচে পূর্বা রাগের যে রূপটি দেওয়া! হল তাতে কোমল ধৈবতের পরিবর্তে 
শুদ্ধ ধৈবত প্রয়োগ করলে শ্ুদ্ব-ধৈবত-যুক্ত পূরবী রাঁগের পরিচয় পাওয়া যাবে। 
আরোহ: ন্খগন্দমপদণর্স 
অবরোহ : পঁনর্ধানদপন্দমশীমশীঞমাণী পস 
প্রধান অঙ্গ: দপন্গ 


ঢা! না 
[ খা গা | 
চন এ ডি 2 পাঠ 


1 না দা | পা ন্ষধা গা | ন্না গা | থা সা সা ]] 


সধুম পাঠক্রম ৪৭ 


অন্তর! 
১ ২ ০ ৩ 
[গা ম্সা |! গা ন্ধা দা | না না | খা র্পা 717 
[ না না]র্থা গা খা ।|। না খ্াা | না দা পা? 
1 ন্বা ম্বা | গা গা ন্ষা | গা দ্ষধা | গা খা সা] 


[না দা | পা ক্গা গা |দ্গা গা | খা সালা 
খেয়াল : বনত বনাউ বন নহি আবে। ব্রিতাল ( রাগবিজ্ঞান-২ ) 
ধপদ্ : বনহুর বজাও বংশী ( শুদ্বধৈবত-যুক্ত )। তেওর ( গীতপ্রবেশি কা) 


রাগ: আশাবরী (আসাবরী | কোমল আসাবরী ) 


এখানে কোমল-খষভ-যুক্ত আশাবরী রাগ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হল। রবীন্দ্রনাথ 
তার অধিকাংশ আশাবরী রাগের গানে কোমল খধত ব্যবহার করেছেন। কোনে! 
কোলে! গুণী 'এরূপ আশাবরীকে “কোমল আপাবরী” বলেন। ব্যবহৃত স্বর : খষভ, 
গাঁন্ধার, ধৈবত ও নিষাঁদ কোমল, বাঁকি স্বর শ্ুদ্ধ। আরোহে গান্ধার ও নিষাঁদ বজিত । 
উড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। বাদী কোমল ধৈবত ও সপ্থাদী কোমল গান্ধার। দিবা দ্বিতীয় 
প্রহরে গেয়। আশাবরী খুব শ্রুতিমধুর ও প্রচলিত রাগ। অবরোহে এই রাগের 
রূপ স্পষ্টতর হয়। 


আরোহ : সঞমপণ্দণদর্স 
অবরোহ : অণদপমপদমপমজ্ঞখস 
প্রধান অঙ্গ: মপদ্পমজ্ঞখঝধ 


সর্গমূ। ত্বিতাল (1) 
স্থায়ী 


১ ২ ৩ 
[াসাখামাপা | 7 দামাপা ] 


[| 
[ জ্াাাাখা | ঝাশাশাসা। | খামাপারদা | ্পাণাদামা ][ 


1 পাণাদ। পা | মাজ্ঞা খাসা 


৪৮ ববীব্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


১? ২ ০ ৩ 

[াঠযাপাদামা | -াপা দাদা] 

র্সাালার্সা | 9উাণার্সা71 | ার্ধার্মার্ঞা | খার্ধার্সা] [ 

1 দা-ার্ধার্পসা | ণাদাপা-া | মাপাদামা | পাদার্ধাণা ] 
[ দামাপা-া | জ্ঞা7খা সাহা 


থেয়াল : তৃআ1 চরণকমল পর মন । ত্রিতাল (গীতপ্রবেশিক] ) 


রাগ: বাগেশ্র 
বাগেশ্রী রাগে গান্ধার ও নিষাঁদ স্বর কোমল। পঞ্চম স্বরের ব্যবহার সম্বন্ধে 

মতভেদ আছে। কেউ কেউ পঞ্চম স্বরকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে বাগেশ্রী রাগকে 
ঁড়ব-যাঁড়ব জাতি হিসাবে গণা করেন) কেউ কেউ অবরোহে পঞ্চম ব্যবহার ক'রে 
ওড়ব-সম্পূর্ণ জাতি, আবার কেউ কেউ আরোহে ও অববোহে পঞ্চম ব্যবহার করে 
ষাড়ব-সম্পূর্ণ হিসাবে এই বাঁগকে গণ্য করেন। এখানে ওড়ব-সম্পূর্ণ জাতি,হিসাবে 
বাঁগেশ্রী রাগের বিবরণ দেওয়1 গেল । বাদী মধ্যম ও লম্বাদী ষডজ। সময় মধ্যবাত্রি। 
ক্ষেত্রবিশেষে আরোহে শুদ্ধ শিষাদ স্বরের প্রয়োগ হতেও দেখা যাঁয়। 

আরোহ: সমজ্ঞমধণর্স 

অবরোহ : পণধমপধ,মমজ্ঞবুস 

প্রধান অঙ্গ :ধ্ণ্সম,জ্ঞমজ্ঞরস 


সর্গম্‌। স্ররফাকতাল (15) 
স্থায়ী 


ণা সা।! 


রে 


[সা "7 রা সা] ণা ধা | মা 
[ ধা ণা সা ম' | মজ্ঞা "| মা জ্ঞা রা সা ] 
[7 মা 7 জ্ঞা | মা ধা | -া ণা র্পসা দি] 
যু ণা ধা মা জ্ঞা | মা জ্ঞা | রা সা ণ| ধা ][ 


[াধর্সা 7 ণা ধা | মা জ্ঞা | মা ধা ণা পা)? 


সগ্তষ পাঠক্রম ৪৯ 


১ ৮ ৩ 
1 ধা ণা র্পা রমা | মর্জা - | শা জ্ঞা রা র্সা [ 
[ মা জ্ঞা মা ধা | ণা র্পা | ধা ণা রা - [ 
| 


[1 - সা ণা ধা মা জ্ঞা | 7 মা জ্ঞা রা] 
খেয়াল: আবে মোরে লাল। ভ্রিতাল ( রাগবিজ্ঞান-৩ ) এ 
রাগ: পিলু 


পিলু সংকীর্ণ রাগ । পণ্তিত ভাতখণ্ডের মতে এই বাগ ভৈরবী, ভীমপলল্রী ও গৌরী 
রাগের মিশ্রণে স্থষ্ট। পিলু রাগে বারোটি স্বরই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়_- আরোহে 
শুদ্ধ স্বরগুলির ব্যবহার হয়। বাঁদী কোমল গাঁ্ধার ও সম্বাদী নিষাদ। সম্পূর্ণ জাতি। 
দিবা তৃতীয় প্রহবে গেয়। 
আরোহ: সরজ্ঞমপদপ,ণধপর্প 
অবরোহ : পধপমজ্ঞ,ন্স 
প্রধান অঙ্গ :ন্সজ্ঞন্স,পদন্স 


সরগম্‌। একতাল (1৩) 
স্বায়ী 


[াজ্ঞ 7 না| সা গা মা] 
] ৮* 
1 পা 7া পা | জ্ঞা না সা; | সা জ্ঞা রা | মা জ্ঞা বা] 


[ সা খাসা | না দা পা | দৃ! পর] দা | না না সা] 
[ সাজ্ঞা রা | মা জ্ঞা রা! 


অন্তরা 
রা ২ | ৩ 
[া!গা গা মা | পা দা পা ] 
[1 র্লা- ণা | ধা পাজ্ঞা; | রা জ্ঞা রা | মা জ্ঞা রা ] 
[ সা -া খা | সা না দা | প] 7 দা | না না সা] 
1 গা মাপা | জ্ঞা না সা] 
খেয়াল : প্যারীলাল তোরে বী। ত্রিতাল (ক্রমিক পুস্তকমালিকা-৩) 
বপ্র ১৪ 


৫5 রবীন্দ্রসংগীত-গ্রসঙ্ক 
ভিন্ন রূপ 
পিলু রাগে ছুই গান্ধার, ছুই ধৈবত, ছুই নিষাদ এবং বাকি স্বর শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়। 
গড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। বাদী গাদ্ধার ও সম্া্দী নিষাদ। সংকীর্ণ জাতির রাগ হিসাবে 
দুপুরে বা রাত্রে গেয়। 


আরোহ: ন্সগমপনর্শ 
অবরোহ: উঅঁণদপদপমজ্ঞরসন্স 


অথবা 


পণধপদপমমসজ্ঞরণন্যমসরসদ্পদ্ন্স 
প্রধান অঙ্গ :গপদপমজ্ঞরসন্স 


খেয়াল: গুরু বিন রহিয়ে কৌন। ত্রিতাল (রাগবিজ্ঞান-৩) 


রাগ : জৌনপুৰী 
জৌনপুরী রাগে গান্ধীর, ধৈবত ও নিষাদ কোমল ব্যবহৃত হয় । আরোহে গান্ধার 

বজিত ও অবরোহে সম্পূর্ণ। ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। বাদী কোমল ধৈবত ও সগ্থাদী 
কোমল গান্ধার। দিব! দ্বিতীয় প্রহরে গেয়। আশাববী ( শুদ্বখষত-যুক্ত ) রাগের 
সঙ্গে জৌনপুরী রাগের পার্থক্য রক্ষায় মতর্কতা প্রয়ৌজন। 

আরোহ: সরমপদম,পদণর্স 

অবরোহ: অঁণদপ,দমপরম,পমজ্ঞরুস 

প্রধান অঙ্ত :মপদণ পণ্দমপনজ্ঞরস 


সর্গমূ। ব্রিতাল (1৩) 


চি: খ ৩ 
[াঠসারামামা | বামাপাণা] 
॥ 
1 দ্াঁ-াদাপা |মজ্ঞাজ্ঞারাসা) | রাণ্াদাণ্া | সারাঙ্াপা] 
[পা] -মাপা | মজ্ঞাজ্ঞার। সা] 


সপ্তম পাঠক্রম ৫১ 


অন্তরা 


১ ৮৩ ৩ ৩ 
[ামাপাণ্দাণা |র্লাশ্দা ণা 


[র্পা--ার্সা | জার্ভার্বার্সা। | ারার্মার্পা |মর্জঞালারার্লা 
[র্বাণাদাপা| দামাপা- | শর্ঞা-ার্ঞা | বার্সা ণা দাশ 
[পাণাদাপা | মাজ্ঞা বা সাহা 


থেয়াল : গ্ঠামহ্থন্দর অব নহি আয়ে । ত্রিতাঁল ( রগবিজ্ঞান-২) 


রাঁগ : মালকোষ ( মালকৌস। মালবকৌশিক । মালকংস ) 


মালকোঁষ বাগে গান্ধার, ধেবত ও নিষাদ কোমল। খধভ ও পঞ্চমন্বর বজিত। 
ওঁড়ব জাতি। বাদী মধ্যম ওন্পম্বাদী ষড়জ। বাত্রি তৃতীয় প্রহরে গেয়। মালকোষ 
খুব লোকপ্রিয় রাগ। এই বাগের প্রকাত গভীর । 


আরোহ : ণ্সমজ্ঞমণদণর্স 
অবরোহ : পঅণদমজ্ঞস 
প্রধান অঙ্গ :দণ্সমজ্ঞসজ্ঞমজ্ঞস 


সর্গম্‌। তেওরা (15) 
স্থায়ী 


১ ২ ৩ ১ ২ ৩ | 
[ামা-ামা | জ্ঞামা |জ্ঞাসা যা দা-াণা | সা-া | মা 71] 
1 মা-াজ্ম | মাদা| ণার্পা দা-াণা | দামা | জাসা] 


অন্তর! 


১ ২ ৩ ১ ২ ৩ 
[াজ্ঞা-াজ্ঞা | মাদা | ণাণাুর্পা-ার্সা | দাণা | সা] 
[ দাণার্পা | মার্ভঞা | খার্ঞাার্যাশার্ঞা | সার্জা | পাশ 
1 দাণার্সা | দাণা] দামানুজ্ঞামাদা | জ্ঞামা | সা] 


খেয়াল: লাগি মোরে ঠুমক পলঙ্ষন1। ব্রিতাঁল ( বর্তমান গ্রন্থ ) 


€২ রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


বাগ: ছায়ানট 
ছায়ানট রগে ছুই মধ্যম, বাকি সবস্বর শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়। তীব্র মধ্যম 
কেবলমাত্র আরোহে ব্যবহৃত হয়। কদাচিৎ কোমল নিষাদও প্রয়োগ করা হয়। 
শুদ্ধ মধ্যম আরোহে ও অবরোহে উভয়তঃ প্রযুক্ত হয়। বাঁদী পঞ্চম ও সম্বার্দী খষভ। 
ধাড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। রাত্রি প্রথম প্রহরে গেয়। আরোহে নিষাদদ ও অবরোহে 
গান্ধার ত্বর বক্রভাবে প্রযুক্ত হয়। এই রাগে পঞ্চম স্বর থেকে মীড়যোগে ঝষভ স্বরে 
অবরোহুণ খুব শ্রুতিমধুর | 
আরোহ: স,রগগমপ,পধপর্প 
অবরোহ: পঁনধম্বপ,ধদ্ষপ্র,গর,গগমপরস 
প্রধান অঙ্গ :পর, রগগমপরস 


সর্গম্‌। ত্রিতাল (159 
স্থায়ী 
১ চঃ ০ ৩ 
[া(সাসাধাপা|বাগা গামা 7 
[ 
1 পাশারা-া|গামা রাসা)|সাবা সা না| ধৃ ছা 1. 
[ পপাাসাশ|সারা সাঁ- |রাগাগা মা]ধাধা পাপা 
[ বাগাগামা|রা রা সাঁশা! 


অন্তরা 


& ্ 
[াপাশাপাপা।নপার্ার্পা চু 
[র্বাগাশার্পা|রা শর্পাা।|পাপার্পা না |ধা পান [ 
[ বাশাগা মা|রা "7 সাসা[! 

ঞক্পদ: শু হর মহেশ। স্ুরফাকতাল (সঙ্গীতমঞ্জরী ) 

খেয়াল:  ঝনন ঝনন ঝন নননন। ত্রিতাল ( রাগবিজ্ঞান-১) 


রাগ : জয়জয়ন্তী ( জয়জয়বস্তী ) 
জয়জয়স্তী রাগে ছুই গান্ধার, ছুই নিষাদ, বাকি সব স্বর শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়। 


সগডম পাক্রম ৫৩ 


বাদী ও সম্থার্দী স্বর যথাক্রমে ধধভ ও পঞ্চম । সম্পূর্ণ জাতি১। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে 
গেয়। এই রাঁগ বাগেশ্রী ও দেশ উভয় রাগের মিলিত রূপে গাওয়া হয়। বজ্বরস 
ধ্‌ ণ্‌র এই স্বরবিন্তাসের কোমল গান্ধার রাগবাচক ; তা ছাড়া সর্বত্র শুদ্ধ গান্ধারের 
প্রয়োগ হয়। অবরোছে কোমল গান্ধার খষভের সঙ্গে যুক্ত হয়। সবরগ মধ নর্প-_ 
আরোহ শুদ্ধ গান্ধার ও নিষাদ -প্রয়োগে বাগেশ্রীর ঢঙে এবং অববোহে রণ ধপ ম 
গরপর্ষস্ত দেশ রাগের গ্যায়, তৎ্সঙ্গে বাগেশ্রী। অঙ্গের জ্ঞ র সযুক্ত হলে জয়জয়স্তী 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

আরোহ: সবরগমধনর্ঁ 

অবরোহ: অপণধপমগরব,জ্ঞরসন্সধ্ণ্র 

প্রধান অঙ্গ :রজ্ঞরসসধৃণ্র 

খেয়াল: রে মন ছায়ে, কারে বদরবা | ত্রিতাল ( সংগীতাঞ্জলি-৩) 


ভিন্নরূপ 
ঞয়জয়স্তী মিশ্র রাগ। গৌড়, বিলাবল ও স্থরট এই তিন রাগের মিশ্রণে এই 
রাগের উতৎ্পত্তি। মন্ত্র সঞ্চকের পঞ্চম থেকে মধ্য সপ্তকের খধভ স্বর প্রয়োগ এই 
রাগে খুবই শ্রুতিমধুর | জয়জয়ন্তীকে স্বরট অঙ্গের রাগ গণ্য করা হয়। স্থরট রাগের 
প্রভাব থেকে এই, রাগকে সতর্কতার সহিত রক্ষা করতে হয়। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের 
শেষাংশে (পরমেল-প্রবেশক রাগ হিসাবে ) গেয়। অন্যান্য নিয়ম একরপ। 
আরোহ: স,রর,বরজ্ঞর স,ণ্ধ্পতর,গমপ,নর্ 
অবরোহ : পণ ধপ, ধম, রজ্ঞবসু 
প্রধান অঙ্গ :রজ্ঞরস,ণ্ধপর 


সর্গমূ। 'ত্রতাল (1৩) 
স্থায়ী 
রে ৯ চি ৩ 

[1- রানা সা | - ধা - ণা [ 

॥ 
[রাশ শারা|রাজ্ঞা রা সা) | শা রাজ্ঞা রা | পাণ্! ধাপ ] 
[ ধাণারা- | রাগাগামা |মাপাপাধা|ধামা মা গা] 
[ মাগাগারা | রাজ্ঞা রা সা] 


১ আরোহ জষ্টব্য। রগমপ,মগরজ্ঞর সএরপ শ্বরবিস্যাসে আরোহে পঞ্চম ব্যবহৃত হয়, সেজন্য 
জাতি সম্পূর্ণ উল্লিখিত । 


৫৪ ৃ রবীন্ত্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


অন্তর] 
১ ২ ৩ 
[া1-ামা পা | নাশ না] 
[র্সাশা-ার্সা | রাঁর্জা রা) | ধা শাণা | বাঁ” -ার্বা [ 
[র্বার্গার্মার্পা | গার্শাগার্বা | শাসাণাধা | শাপাধামা ] 
£শাগামা গা | রাজ্ঞা রা সা 
খেয়াল: দাঁমিনী দ্রমকে ভর মোহে । ত্রিতাল (ক্রমিক পুস্ত কমালিকাঁ-৪) 


রাগ : রামকেলি (রামকলী ) 


রামকেলি রাগে ছুই মধ্যম, দুই নিষাদ, কোমল খধত, কোমল ধৈবত, বাকি 

স্বর শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়। বাদী ও সন্বাদী -স্বর যথাক্রমে পঞ্চম ও ষড়জ। সম্পূর্ণ জাতি। 
প্রাতঃকালে গেয়। এই রাগে কোমল ঝষভ ও কোমল ধৈবত ভৈরব রাগ অপেক্ষা 
কম আন্দোলিত হয়। ভৈরব রাগের সঙ্গে স্বাতন্ত্র রক্ষার জন্য রামকেলি রাগের 
বিস্তার প্রধানতঃ মধ্য ও তার সঞ্চকে হয়। ক্ষপদ ণদপপগম পঝ সএরপ স্বব- 
বিন্তাসে তীব্র মধ্যম ও কোমল নিষাদের প্রয়োগে এই রাগের স্বাতন্ত্রা বুক্ষিত হয়। 

আরোহ: সঞখগমপদনর্স 

অবরোভ: পনদপ,দ্ষপদণদপপগমপথস 

প্রধান অঙ্গ :দ্ধপদ্দণদপপগমপঝস 


সর্গম্‌। ভ্রিতাল (1২) 
স্থায়ী 
১ ২ ৩ 
[াসাগামা পা | দানা দাপা? 


[] 
চপাগাশামা | খাখা সা) | গামা পারা | নাসা -া না] 


1 দাণাদাাপা|কন্গাপা গা মা] 


অন্তর! 


১ হু ৩ ৮৩ 
[াাগায়াপাদা | ম্ধা পানা ৮ £ 


র্সান] শসা |দানার্পা 11 | বার্গার | গার্জার্ধখা পা 


সপ্তম পাঠক্রম ৫৫ 
১ ৬ ৩ 
[ নাদা-শানা | দাপামাগা | পাদান্ধাপা | দাণাদা পা] 
[-াপা-াপা। গামাখা সাহা 
খেয়াল:  মোসে ঝুটে বৈন তুম। ত্রিতাল ( সংগীতাগুলি-৪ ) 
অন্য মতে রামকেলি রাগে কেবল শুদ্ধ মধ্যম ব্যবহৃত, তীব্র মধাম বজিত।। 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বামকেলি রাগের ব্যবহারে এই মতকেই প্রধানতঃ গ্রহণ 
করেছিলেন । উল্লিখিত আরোহ, অববোহ ও প্রধান অঙ্গের শ্বরবিন্তাসে তীব্র মধ্যম 
স্থলে শুদ্ধ মধ্যম ব্যবহার করলেই উক্ত রূপ রামকেলির আভাস পাওয়া! যাবে। 
খেয়াল:  প্যাল! মুঝে ভরি দেরে। ত্রিতাঁল ( সঙ্গীতমঞ্জরী ) 


তালজ্ঞান 


পূর্ব পাঠক্রমের তাল এবং “চৌতাল, স্রফ্কীক তাল, ধামার, রূপকৃড়া, নবতাল ও 
একাদশ্টু। নিযনলিখিত তাঁলগুলির পাখোয়াজের ঠেক। দেওয়1 হল ঃ 


চৌতাল ৷ ১২ মাত্রা 


1.1 বত হু, হা 2 তু 
১ ২ ৩ ৪ 
ঠেকা: ] ধা ধা| দিন্তা | ক তাগে | িন্‌ তা | তেটে কতা | গর্দি ঘেনে 
১ ২ ৩ ৪ 
সুবুফাকতাঁল। ১০ মাত্রা 
1 ও শা খাত 2] হ্ি থ সুঙ্ু 
১ ২ ৩ 
ঠেকা: [ ধা ধেড়ে নাক ধি| ঘেড়ে নাক |গদ্দি ঘেড়ে নাকা 
১ স্ব ৩ 
ভিন্নরূপ (স্থলতাল) 
27111 2 0৭. 12271 এ হা তু 
১ ২ ৩ 


ঠেক1: হ[ ধা ধা| ধিন্‌ তা| কিট ধা| তেটে কতা |গদি ঘেনে 
১ ২ 


গু ৫] 5 


৫৬ 


ঠেকা : 


ঠেকা : 


ঠেকা : 


ঠেকা : 


ঠেকা : 


| 


শি 


[এ] 


1 


রবীন্দ্রসংগীত-গ্রসঙ্গ 


ধামার | ১৪ মাত্র 
2 বাব: এ 81111 এ 
১ ০ ২ ৩ ৩ 


কধেটে|ধেটে|ধা-া|গ দিনে!ধে নে তা -া[ 
্ ০ ২ ২ 


ভিন্নরূপ 


সা 2 15871 সুদ শাহ 


রা 


১ ২ ০ ৩ 
কধেটেধেটে | ধা- | গদিনে | ধেনেতা- [ 


রূপকৃডা। ৮ মাত্রা " 
1 1 1 | 1 ৭ 1 পর! 


রত 


রি ৩ 
ধাগে তেটে তেটে | ত।গে তেটে | কেটে তাঁগে তেটে [ 
১ ২ ৩ 


নবতাল। »* মাতা 


1. শু খা 1 | 7 1.1 | 7 
ঠা ২ ৩ ৪ 

ধা! দেন তা | তেটে কতা | গদি ঘেনে | ধাগে তেটে[ 
১” ৮ ৩ ৩ 


একাদশী । ১১ মাত্র 


৯ ন্‌ ৩ ত ৪ 


ধা দেন তা | তেটে কতা | গদি ঘেনে | ধাগে তেটে তাগে তেটে 
১ ২ ৩ ৪ 


তত্বসিদ্ধ অংশ 


রবীন্দ্রসংগীতের তত্বপিদ্ধ অংশ বিশাল ও বহুমুখী। রবীন্দ্রসংগীতে কাব্য ও স্থর 
“অর্ধনাবীশ্বর” রূপে মিলিত; কাজেই তত্বসিদ্ধ অংশের আলোচন। বলতে কাব্য ও স্থর 
উভয়েরই আলোচনা! বোঝায় । এই আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে শৈলী ও ধারাঁবাহিকতার 
দিক থেকে কতকগুলি প্রসঙ্গ এসে পড়ে । বর্তমান গ্রন্থে তাঁর মধ্যে কয়েকটি বিষয় 
আলোচিত হবে। বিষয়গুলি যথাযথভাবে বোধগম্য হওয়ার জন্য আনুষঙ্গিক অন্যান্য 
বিষয়ের ভূমিক1 ও আলোচনা প্রয়োজন । উল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী প্রসঙ্গ গুলির 
স্থত্রপাত কর! হল। 

প্রধানত: নিম্নলিখিত দৃষ্টিকোণগুলি থেকে অনুশীলন করা হলে রবীন্দ্রপংগাতের 
তত্ব সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে অবহিত হওয়া সম্ভব-_ 

১. বিষয়বস্ত (ভাব-তত্ব) 

২, স্থর 

& তাল ও ছন্দ 

৪. লয় 

৫, কলিগঠন 

৬. গানের শ্রেণীভেদ 

৭, উচ্চারণ 

৮. গান-রচনার ইতিবৃত্ব 

বলা আবশ্যক যে বর্তমান খণ্ড এই সবগুলি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র 
নয়। বিষয়বস্তর মান ও গুরুত্ব অনুসারে পরবর্তী খগুগুলিতে তার দিক্‌-দর্শনের চেষ্টা 
করা হবে। 


বিষয়বস্তু 
পর্ধায় ও উপপধায় 


রবীন্দ্রনাথ তার গানগুলিকে ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করেছেন-_ পূজা, শ্বদেশ, প্রেম, 
প্রতি, বিচিত্র ও আহুষ্ঠানিক। তার মধ্যে পূজা ও স্বদেশ পর্যায়ের গান গীতবিতান 
প্রথম খণ্ডে; প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক পধায়ের গান গীতবিতান দ্বিতীয় 
থণ্ডে এবং সকল পর্ধায়ের অবশিষ্ট গান গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডে মুদ্রিত আছে। ছয়টি 


৫৮ 


রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


পর্যায়ের মধ্যে কোনো-কোনোটির ক্ষেত্রে আবার উপপর্ধযা়ও আছে । নিয়লিখিত, 
তালিকায় সকল পর্যায় ও উপপর্যায়ের একটি করে গানের উল্লেখ কর! হল-_ 


পূজা-_ 
গান : 
বন্ধু : 
প্রার্থন। : 
বিরহ 
সাধনা ও সংকল্প: 
তুখ: 
আশ্বাস : 
অস্তমুখে 
আত্মবোধন : 
জাগরণ : 
নিঃসংশয় : 
সাধক : 
উৎমব : 
আনন্দ: 
বিশ্ব: 
বিবিধ : 
সুন্ার : 
বাউল : 
পথ : 
শেষ: 
স্বর্দেশ-_ 
প্রেম 
গাঁন : 
প্রেমবৈচিত্র্য : 
প্রকাতি__ 
সাধারণ : 
গ্রীষ্ম ু 


গানের ভিতর দিয়ে যখন দোঁথ ভুবনথানি 

শুধু তোমার বাণী নয় গে। 

অস্তর মম বিকশিত করো 

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, গগন অন্ধকার 

প্রতিদিন আমি হে জীবনন্বামী 

হুঃখের তিমিরে যদি জলে 

আছে ছুঃখ, আছে মৃতু, বিরহদহন লাগে 

একমনে তোর একতারাতে একটি যে তাঁর সেইটি বাজা 
দাড়াও মন, অনস্ত-ব্রদ্ম।গু মাঝে 

বিমল আনন্দে জাগো রে 

জানি জানি কোন্‌ আদি কাল হতে 

নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা 
হৃদিমন্দিরদ্বারে বাজে স্থমঙ্গল শঙ্খ 

তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে 

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে 
আরে] চাই যে, আবে চাই গো-_ আরো যে চাই 
ওহে সুন্দর, মরি মরি 

আমাবে কে নিবি ভাই সঁপিতে চাই 

এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে আমার বাড়ি 
মধুর, তোমার শেষ যে না পাই 

ও আমার দেশের মাটি তোমার? পরে ঠেকাহ মাথা 


চিত্ত পিপানিত বে গীতম্্ধার তবে 
একল। বসে হেরে! তোমার ছবি 


একি আকুলতা৷ ভূবনে 
দারুণ অগ্রিবাণে রে 


সপ্তম পাঠক্রম ৫৯, 


বর্ষা : ওই আমে ওই অতি ভৈরব হরষে 
শরৎ : মেধের কোলে রোদ হেমেছে 
হেমস্ত : হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে 
শীত : এল যে শীতের বেলা 
বসন্ত : আজি বসস্ত জাগ্রত ছারে 
বিচিত্র-_ এই তো ভালে লেগেছিল 
আনুষ্ঠানিক সবারে করি 'মাহবান 


এখানে আন্রষ্ঠানিক পর্যায়ে মাত্র একটি গানের উল্লেখ কর] হল। কিন্তু অনুষ্ঠান 
বহু প্রকার এবং তছুপযোগী রবীন্দত্রসংগীতের সংখ্যাও কম নয়। বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে 
আলোচ্য । এই সকল পর্যায় ও উপপর্ধায় ছাড়! গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলির 
বিষয়বস্তু এবং ভান্ুসিংহের পদ্দাবলীর পদ্বগুলিও পৃথকভাঁবে আলোচনার বিষয় । 


সর 
সংগীতের মূল-তত্ব 


সংগীতশাস্ত্ান্যায়ী” গীত, বাস্য ও নৃতা এই তিন কলাবিষ্ভার একক অর্থে সংগীত 
শব্দটি প্রযৌজা । সংগীতের মূল-তত্ব কী, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনটি বিষয় উল্লেখ 
করতে হয়, যথা__ স্থুর, ছন্দ ও লয়। সর্বদেশের সর্বকালের সংগীতে এই তিনটি বিষয় 
অবিচ্ছেষ্যভাঁবে বিছ্যমান। এই তিনের মধ্যে গীত ও বাছ্যে স্থর প্রধান, ছন্দ ও লয় 
অনুগামী-_ গীত বা গানে বাণী তথ] কাব্য এই তিনের সঙ্গে মিলিত হয়। 

স্বর বলতে কী বোঝায়? সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যে-কোনে। 
স্বরে কতকগুলি স্বর বিধিরদ্ধরূপে বিন্যস্ত থাকে । তার পরই স্বর সম্বন্ধে জিজ্ঞান্য 
উপস্থিত হয়। স্বর যে একপ্রকার নাদ ধ্বনি ব৷ শব্ধ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । 
শান্ত্রোল্লেখ অন্গসায়ী নাদ্দ ছু প্রকার-- আহত নাদ ও অনাহত নাদ। আহত নাদ 
আঘাভ-হার উৎপন্ন এবং অনাহত নাঁদ বিনা আঘাতে উৎপন্ন । একমাত্র যোগীগণই 
অনাহত নাদ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। আহত নাদই সংগীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্ত 
যে-কোনোপ্রকার আহত নাদদই সংগীতোপযোগী নয়। একমাত্র যেপ্রকার আহত 
নাদের ঝংকার ও অহ্ুরণনে কানের ভিতর দিয়ে মর্মে পশে আনন্দ দান করার 
গুণ আছে, তাই সংগীতোপযোগী আহত নাদ। এই আহত নাদ কণ্ঠ থেকে উদ্ভূত 


৬* রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


হয়ে শ্রুতি ও স্বর -ব্ূপে মক্জিত হয়ে কী ভাবে সংগীতের পরিবেশনে কার্ধকর হয় 
তা আলোচনার যোগা। 


স্বর ও শ্রুতি -তত্ব 


আমাদের কঠস্বরকে আমর! ছুই প্রকারে ব্যবহার করি-- ভাষা-কথনে ও সংগীত- 
পরিবেশনে, অর্থাৎ কথা বলায় ও গান গাওয়ায়। একই কণ্ঠের ধ্বনি ভাঁষা-রূপে ভাব 
প্রকাশ করে, আবার সেই ধ্বনি সংগীতোপযোগী হলে গান-রূপেও ভাবপ্রকাঁশের 
কারণ হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বোঁঝ যায়, স্বর শব্দটি ছুই অর্থে ছুই 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়__ ব্যাকরণের ক্ষেত্র ও সংগীতের ক্ষেত্রে। এ স্থলে প্রধানত: 
সংগীতের ক্ষেত্রে স্বর ও সামান্ততঃ ব্যাকরণের ক্ষেত্রে স্বর সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু 
আলোচন। করা যেতে পারে। 

আমাদের সংগীতে সপ্তক শব্দটি বহুবিদিত* সাতটি স্বরের সমষ্টি সপ্তক- 
পদ্বাচ্য। এই সাতটি স্বরের উচ্চারণ যথাক্রমে সাত্সেগামাপাধা নি। কিন্তু 
এগুলি স্বরের সংক্ষিপ্ত বূপ। স্বরগুলির পূর্ণনাম যথাক্রমে ষড়জ, খধভ, গান্ধার, মধাম; 
পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। তাত মধ্যে ষডজ গ্রামে ষড়জ, খষত 'ও গান্ধার স্বরত্রয়ের 
পরম্পর ক্রমিক অনুপাত যথাক্রমে পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ শ্বরত্রয়ের পরম্পর 
অন্্পাতের সহিত তুল্যমূল্য । অর্থাৎ পঞ্চমকে ষড়জ হিসাবে ধরলে পঞ্চম, ধৈবত ও 
নিষাদ যথাক্রমে ষড়জ, খষভ ও গান্ধার হয়। তিন-শ্বর-যুক্ত এই ছুই প্রস্থ স্বরের 
মধ্যস্থলে অবস্থানের দ্বারা মধ্যম ছুই দ্রিকে যোগন্তত্র স্থাপন ক'রে সপ্তক গঠন করেছে। 
সপ্তকের সাতটি স্বরের মধ্যে ষড়জ ( ষড়জ, নয়-_ ডয়ে হস্, জয়ে নয়) ম্বরের 
স্থান শ্রেষ্ঠ। কারণ, “বড় ভিঃ জায়তে? এই অর্থে ষড়জ; অর্থাৎ যে স্বরের অনুপাতে 
বাকি ছয়টি শ্বরের (খষত, গাদ্ধার, মধাম, পঞ্চম, ধেবত ও নিষাঁদ ) স্থান স্থিরীকৃত 
হয়, সেটিই ষড়জ। কী কী বিশেষত্বের জন্যে এই«*সাতটি ম্বরের প্রত্যেকটি 
স্বরপদ্বাচা লে সম্বন্ধে জানা আবশ্তক | আমাদের প্রাচীন নংগীতাচাধগণ বলেছেন, 
যে অন্ুরণাত্মক ধ্বনি কোনে! আঘাত থেকে উৎপন্ন, রঞ্তক-গুণসম্পন্ন ও শ্রোতৃচিত্তের 
আনন্দদায়ক, এবং নির্দিষ্ট শ্রুতিস্থান -আশ্রয়ী হয়েও নিজের স্থান থেকে উচ্চে বা 
নিয়ে গতির ধার বিকৃত হয়ে মনের সথথছুঃখাদি ভাবের অভিব্যক্তির সহায়ক হয়, 
সেই অন্ুরণনা ত্বক ধ্বনিকে স্বর বলে। 

প্রাচীন কালে আমাদের সংগীতে এক সঞ্তকে উল্লিখিত সাতটি শ্বর ছ'ড়। আরো! 
ছুটি ম্বর বিশেষ নামে গণ্য হত-_ অন্তর গান্ধার ও কাঁকলী নিষাদ। সাত ও ছুই 


সপ্তম পাঠক্রম ৬১ 


মোট এই নয়টি-সংগীতের স্বরের সঙ্গে ব্যাকরণ শাস্ত্রের অ, ই, উ ইত্যাদি স্বর গভীর 
সহন্ধ-যুক্ত | ব্যাকরণ-শাস্ত্রের ত্বর বলতে সেই বর্ণগুলি বোঝায় যেগুলির উচ্চারণের 
জন্য অন্য কোনে) বর্ণের সাহায্য আবশ্যক হয় না । সংগীতের স্বর দ্বার যেমন ষড়জ 
খষভ ও গান্ধার ইত্যার্দি বোঝায়, ব্যাকরণের স্বর ছারা তেমনি অইউ ইত্যাদি 
বোঁঝায়। সংগীতের স্বর ও ব্যাকরণের স্বর যে পরস্পর গভীর স্থন্ধ-যুক্ত নিষ্বো দৃধূত' 
তালিকা১ থেকে তা পরিষ্ফুট হবে__ 


ব্যাকরণের রা রাজা ব্যাকরণের কবরের | ব্যাকরণের সংগীতের স্বরের ভাবরূপ 
স্বর | দার্শশিক অর্থ 85995 বা বৈশিষ্ট্য 
সং গীতের স্বর 
অ অক্ষর ব্রহ্ম ব নি ণ ব্রহ্ম ষড়জ ষট্চক্র থেকে উৎপন্ন ও 
ষটখরের জনক 
ই শক্তি খমভ বীর্য ও পরাক্রমের ছ্োতক 
ও পরিচ্ছন্ন ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ধ গান্ধার শৃঙ্গাব, করুণ রনের গ্যোতক 
| পরব্রহ্গ অন্তর গান্ধার বিস্তারের গ্োতক 
৯ পরমেশ্বরের মনোবৃত্তি, মায়া কাঁকলী নিবাদ | বিকাশের গ্োতক 
এ শিব-শক্তির মিলিত ভাবরপ মধ্যম শাস্তরস. গম্ভীর ভাব 
ও সগুণ ও নিগুণ ব্রদ্মের মিশ্ররূপ পঞ্চম জাগুতি-সুচক 
রি ব্রহ্ম ও জ্ঞানের একরূপত। ধৈবত ছুই রূপ: এক রূপে শান্ত, 
মৃদু; দ্বিতীয়, ক্রিয়াতমক 
তথা উগ্রতা, ভয় ও 
জুগুগ্লার ভাব 
ওঁ বিশ্বে পরমতত্বের ব্যাপকতা নিষাদ শৃঙ্গার, করুণ রস 





এই তালিকায় ব্যাকরণের ম্বরের আ, ঈ ও উ উল্লিখিত হয় নি) কারণ, আ-অ-+ 
অ, ঈ-ুই4ই এবং উ-উ+-উ, অর্থাৎ প্রত্যেকটিই হুম্ব স্বরের ছ্িত্ব মাত্র। তা ছাড়া 
অন্য নয়টি ব্যাকরণের স্বর, নয়টি সংগীতের স্বরের ( অন্তর গান্ধার ও কাকলী নিষার্দ 
-সহগ সঙ্কে সম্বন্ধযুক্ত। অবশ্য এ সম্বন্ধে আরো অনেক বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ 
আছে, কিন্তু তার [বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র স্বতগ্্। 

উল্লিখিত তালিক1 থেকে প্রাচীন যড়জ গ্রামের স্বরাঁবলীর ও ব্যাকরণের 
ত্বরাবলীর সম্বন্ধ ও অর্থ বোঝা যায়। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে বলার আছে। 

১ পণ্ডিত ওক্কারনাথ ঠাকুর -কৃত 'প্রণব্ভারতী' গ্রস্থ থেকে গৃহীত ও অনুদিত। 


৬২ রবীন্দ্রমংগীত-গ্রসঙ্গ 


বিশেষ বিশেষ ম্বরসমষ্টি ছারা গঠিত বিশেষ বিশেষ রাগে ব্যবহৃত স্বরাবলীর একটি 
সামগ্রিক ভাবরূপ প্রকাশ পায়। আবার, রাগ গানে যোজিত হলে সেই গানই 
সার্থক হয় যে গানে রাগের তাবরপ গানের তথা কাব্যের ভাবরূপের সঙ্গে সথসমগ্ডস 
ইয়। আমাদের সংগীতের প্রাচীন যুগের আচাঁধগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন, 
ভার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। 

অতংপর শ্রুতির প্রসঙ্গে আসা যাঁক। শ্রুতি কাকে বলে? যা! শ্রবণগোচর তাই 
শ্রুতি১? যদি তাই মেনে নেওয়া] যায়, তা হলে শ্রুতির প্ররূত অর্থে যথেষ্ট ফাক থেকে 
যায়। তা হলে শ্রুতির সংজ্ঞ। কী? এসম্বদ্ধে সংগীতশান্ত্রে যে তথ্যাদি আছে ত৷ 
থেকে সংক্ষেপে বলা যায়, যা স্বরের উচ্চতা-নিক্নতা-পার্থক্যের পরিমাপক, ঘা স্পষ্টরূপে 
প্রযুক্ত হলে স্বর-রূপে গণ্য এবং প্রযুক্ত না৷ হলে শ্রুতি-ব্ূপে গণ্য, যা স্বর থেকে ভিন্ন 
হয়েও অভিন্ন এবং গমকাদি প্রয়োগে প্রচ্ছন্নভাবে রাগ-অভিব্যক্তির সহায়ক, সেই 
অনুরণনাত্সক ও অন্ুরগ্তক ধ্বনিকে শ্রুতি বলে। এবিষয়ে কিছু স্পস্ীকরণ আবশ্তক। 

প্রাচীন সংগীতাচাধগণ এক সপ্তকে সংগীতোপযোগী, শ্রবণযোগ), অন্ুরণুাত্মক ও 
অণুরঞ্তক এরূপ ঝাইশটি ধ্বনি-স্থান শ্বীকার করেছেন ও তাঁদের শ্রুতি আখ্য। দিয়েছেন। 
অবশ্য তা ছাড়া আরো সুক্ষ শ্রুত্যস্তর আছে। কিন্তু সে-সব সুক্ষ ধ্বনি কানে শুনে 
অনুভব করা ও অনুভব করানে৷ এবং প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় প্রয়োগ করা সম্ভব নয় বললে 
অত্যুক্তি হয় না। এজন্য আমাদের সংগীতে প্রাচীন কাল থেকে বাঁইশটি শ্রুতিই 
গণ্য হয়ে আসছে। এই বাইশটি শ্র্তির নাম যথাক্রমে-_ ১ তীব্রা, ২ কুমুদ্ধতী, 
৩ মন্দা, ৪ ছন্দোবতী, ৫ দয়াবতী, ৬ রঞ্জনী, ৭ রক্তিকা, ৮ রৌন্রী, ৯ ক্রোধা, 
১০ বজ্িকা, ১১ প্রমারিণী, ১২ প্রীতি, ১৩ মার্জনী, ১৪ ক্ষিতী, ১৫ বক্তা, 
১৬ সন্দীপনী), ১৭ আলাপিনী, ১৮ মা্তী, ১৯ বোহিণী, ২০ রম্য, ২১ উগ্র, 
২২ ক্ষোভিণী। প্রাচীন ষড়জ গ্রামে তীব্রাকে প্রথম শ্রুতি গণ্য করে চতুর্থ শ্রুতি 
ছন্দোবতীতে ষড়জ, সপ্তম শ্রুতি বক্তিকাঁতে খষভ, নব শ্রাত ক্রোধাতে গাদ্ধানর, 
ত্রয়োদশ শ্রুতি মার্জনীতে মধ্যম, সপ্তদশ শ্রুতি আলাপিনীতে পঞ্চম, বিংশ শ্রুতি 
রম্যাতে ধৈবত ও দ্বাবিংশ শ্রুতি ক্ষোভিণীতে নিষাদর ব্যবস্থিত ছিল। তাছাঁড়। ছিল 
অন্তর গান্ধার ও কাকলী নিষাদ যথাক্রমে একাদশ শ্রুতি প্রসারিণী ও দ্বিতীয়" শ্রুতি 
কুমুদ্ধতী -আশ্রয়ী। এ সম্পর্কে পরমস্রন্ধাম্পদ্দ আচার্য ভরতখখষি বলেছেন__ 

বড়জশ্চতুঃশ্রুতির্ভেয়ঃ ঝবভস্ত্িশ্রুতিঃ স্বৃতঃ | 
ছিশ্রুতিশ্চাপি গান্ধারো মধ্যমশ্চ চতুশ্রুতিঃ ॥ 
১ তুলনীয় : শ্রবণচ্ছ তয়ে মতাঃ 'সংগীতরত্বাকর' । 
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চতুঃশ্রুতিঃ পশ্চমঃ স্তাৎ ত্রিশ তিৈবতস্তথ| । 
ছিশ্রুতিগ্ত নিষাদঃ স্যাৎ ষড়জগ্রামে শ্বরাস্তরে ॥১ 

অর্থাৎ ষড়জ চার শ্রুতি, খধভ তিন শ্রুতি, গান্ধার ছুই শ্রুতি, মধ্যম চার শ্রুতি, 
পঞ্চম চার শ্রুতি, ধেবত তিন শ্রুতি ও নিষাদ দুই শ্রুতি-_ ষড়জগ্রামের স্ববাস্তর 
এরূপ । 

প্রাচীন কালে গায়ন-বাদন-ক্রিয়] বীণাধস্ত্রে আধারিত ছিল। বীণার উপরিভাগে 
মেরুকে শূন্য ধরে সেখান থেকে চার শ্রুতি অন্তরে দ্বিতীয় পর্দায় ছন্দোবতী শ্রুতি-স্থানে 
ষড়জ এবং তার পর উল্লিখিত শ্রুতিক্রমান্ুযায়ী নির্দিষ্ট পর্দায় অন্যান্য স্বর ব্যবস্থিত 
ছিল। এইভাবে ব্যবস্থিত শ্বরগ্রামই ষড়জ গ্রাম নাঁমে পরিচিত । এই ষড়জ গ্রামে 
ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম চতুঃক্রতিক, খধভ ও ধৈবত ত্রিশ্রতিক এবং গান্ধার ও নিষাদ 
দ্বিশ্রতিক । নিক্ন-তাঁলিকা দ্রষ্টব্য : 
বীণার উপরিভাগ শ্রুতি ক্রমিক সংখ] ও নাম প্রাচীন ষড়জ গ্রায 
থেকে পর্দা-সংখ্য। 
, তীত্রা 
১ ২. কুমুছতী '* '* (কাকলী নিষাদ) 

৩. মন্দা 
* ছন্দোবতী  *** ** ষড়জ 

৫. দয়াবতী 

৬. রগচনী 
৩__ ৭. রূক্তিকা রর এ খষভ 

৮. বৌদ্রী 
৪--- ৯. ক্রোধ! টা নি গান্ধার 

১০. 'বজিকা 
৫_-১১- প্রসারিণী রঃ ”*" ( অন্তর গান্ধার ) 

১২. প্রীতি 
৬--১৩. মার্জনী -** *** মধ্যম 

১৪. ক্ষিতী 

১৫, বক্তা 

১৬. সন্দীপনী 


ষ্ঠ 


টি 
|, 
০৩] 
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৭--১৭, আলাপিনী *** ১, পঞ্চম 
১৮. মদস্তী 
১৯. বোহিণী 

৮--২০. রম্য ছা ০ ধৈবত 
২১. উগ্রা 
২২, ক্ষোভিণী ঠা নর নিষাদ 


কিন্তু বর্তমানে ষড়জ গ্রামের মধ্যমকে, ভরতোক্ত অবিনাশী, অৰিলোপী ও 
অলভ্য্য মধ্যমকে, ফড়জ গণ্য করে গায়ন ও বাদন -ক্রিয়! সম্পন্ন হয়। ষড়জ স্থানের 
এরূপ পরিবর্তনে আভাস্তরিক স্বরের শ্রত্যন্তর ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে, 
কিন্তু তা হলেও ষড়জ গ্রামে ও আধুনিক স্বর-সপ্তকে শ্রুতিসংখা] মোট বাঁইশই 
আছে। নিম্নলিখিত তালিকা১ দৃষ্টে বিষয়গুলি পরিস্ফুট হবে। উক্ত তালিকায় 
ক্রমিক শ্রুতি-সংখ্যা ও নাম, প্রাচীন ষড়জ গ্রাম, প্রাচীন ষড়জ গ্রামের সঙ্গে তুলনায় 
আধুনিক স্বর-প্রাপ্তি, বিরুত ব্বর, খিকৃত শ্বরের নাম, কয়েকটি বিকৃত স্বরের ক্ষেত্রে 
মতীস্তরে গ্রাহহ নাম ইত্যার্দি উল্লেখ করা হল। তাতে আশা করি বিষয়গুলি 
তুলনামূলকভাবে একসঙ্গে দেখে বুঝে নেওয়ার স্থবিধা হবে। 


বিকৃত স্বর 





সংখা! | নাম / 
১, তীব্র 


২, কুমুদ্ধতী 


৩, মন্দা 

৪. ছন্দোবতী 
৫. দয়াবতী 
৬. রগ্রনী 
৭, রূক্তিকা ধষভ 

৮, রৌড্রী 

৯, ক্রোধ গান্ধার 

১০, বজ্িক। 

১১. প্রসারিণী (অন্তর গান্ধার) 





১ পতঙ্ডত ওস্কারনাঁথ ঠাকুর -কৃত 'সংগীতাঞ্জলি' গ্রন্থ থেকে গৃহীত ও লিপ্যস্তরিত। 


১৪, 
১৫, 
১৩১, 


১9৪ 


৯০, 


সন্দীপনী 
আলাপিনী 


, মদন্তী 
, রোহিণী 
৩, রম্য 


উগ্রা 


. ক্ষোভিণী 
" জীব্রা 
. কুমুদ্ধতী 


মন্দা 
ছন্দোবতী 


* দয়াবতী 


রগ্রনী 
রক্তিকা 


* রৌত্রী 


রপ্র ১।৫ 
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2477 1 ৪ | অতিকোমল খষভ 
ভি, 808 মিহি ৮০৪ 2১ কোমল ধধভ 
প্রাচীন শুদ্ধ (ত্রিশ্রুতি ) খষভ 


পঞ্চম খাবযভ 
হি্য্রাদার *** ১১ | অতিকোমল গান্ধার 
8৭ »১৮০০১ | কোমল গান্ধার 
ধৈবত গান্ধার 
রিকি ,... ০, 1 তীব্র গাঙ্গার 
নিষাদ মধ্যম 
রেজার ৮১১০, তীব্র মধ্যম 
( কাকলী ১...:০০০ 1 তীব্রতর মধ্যম 
নিষাদ ) 
টা ১. [১০০ | তীব্রতম মধ্যম 
ঘড়জ পঞ্চম 
নি .. | ১০০১, | অতিকোমল ধেবত 
নিরানা রর কোমল ধৈবত 
ধযভ ধৈবত | * 
22: অতিকোমল নিষাদ তীব্র ( চতুঃ- 
শ্রুতি ) ধৈবত 
গান্ধার (কোমল *" ** | অতিকোমল 
নিষাদ) ন্ষাদ 
1458 ০০০০০] অন্ুকোমল নিষাদ কোমল 
নিষা্দ 
( অন্তর নিষাদ 
ঃ গান্ধার ) 
226 2 **০.:**০] তীব্র নিধাদ 
মধ্যম ঘড়জ 


৬৬ রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন । প্রাচীন যড় জ গ্রামের গান্ধার ও 
নিষাদ বর্তমান কোমল গাদ্ধার ও কোমল নিষাদের সঙ্গে তুলনীয়, যদিও কিঞ্চিৎ 
পার্থক্য আছে। ফষড়জ গ্রামের মধ্যম স্বরকে ষড়জ গণ্য করে যে আধুনিক স্বরাবলী 
পাওয়া! যায়, তাতে নিষাদ্দ কোমল ও অন্য স্বরগুলি শুদ্ধ হয়-_ যা খাম্বাজ রাগের 
্বরাবলীর লক্ষণ। কিন্তু আধুনিক শুদ্ধ স্বব-সপ্তকে এই কোমল নিষাঁদের পরিবর্তে 
ষড়জ গ্রামের অন্তর গান্ধারের সঙ্গে আনুপাতিক সম্বন্বযুক্ত নিষাদকে ( বর্তমান শুদ্ধ 
নিষাদ ) গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্ববতী তালিকা দ্রষ্টব্য । 

বর্তমানে সাধারণভাবে বলা হয়, স্বর বারোঁটি, যথা__ ষড়জ, কোমল খষভ, 
খষভ, কোমল গান্ধার, গান্ধার, মধ্যম, তীব্র মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধেবত, ধৈবত, 
কোমল নিষাদদ ও নিষার্দ। পূর্বের আলোচনা থেকে জানা গেছে, এক সণ্ডকে 
শ্রুতিসংখ্য] বাইশ । উক্ত বাঁঝোটি ম্বর বাইশ শ্রতির মধ্যে বারোঁটি শ্রুতি-স্থান 
আশ্রয় করে আছে; আরো দশটি শ্রুতি অতিরিজ্ থেকে যায়। এই শ্রুতিগুলির 
কার্ধকরতা কী? এসম্বন্বে আলোচনার পৃৰে আর একটি তত্ব সম্বদ্ধে অবহিত হওয়! 
প্রয়োজন। সেটি হল, শ্বর-সংবাদ তত্ব। 

আমাদের সংগীতে স্বব-সংবাদ একটি অপরিহার্য তত্ব। বিষয়টি সবলভাবে 
বুঝতে হলে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্য নেওয়া সুবিধাজনক | সামাজিক ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব ও 
শক্রত। শব্দ ছুটি পরিচত। যেখানে বন্ধুত্ব সেখানেই সমন্বয় ও ভাবের আদান-প্রদান 
হয়। শক্রতাঁর ক্ষেত্রে তাঁর উল্টা ভাব। সংগীতে স্বরগুলিও পরম্পর বন্ধু অথবা 
শক্রর ভাব ধারণ করে, তাকে বলা হয় যথাক্রমে সংবাদ ও বিবাদ । ছুটি সবরের 
মধ্যে পরম্পর ধ্বনি-সামগ্তস্ত হলে হয় স্বর-সংবাদ, কিন্তু ধ্বশি-সাঁমপ্ুস্ত না হলে বিবাদ 
উপস্থিত হয়। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়] যাক । তানপুর! সামনাসামনি রাখলে মাঝখানের 
তার ছুটি ষড়জে, ডান দিকের প্রথম তারটি মন্ত্র পঞ্চমে ও ঝা দ্রিকের শেষ তারটি মন্দ 
ষড়জে বীধা হয়। উক্ত গীততে তানপুরা ঠিকভাবে মেলানো! হলে ষড় জের সঙ্গে 
পঞ্চমের সংবাদ সাধিত হয় এবং আওয়াজ সুরেলা মনে ইয়। ফড়জের সঙ্গে পঞ্চমের 
তেবে৷ শ্রত্যন্তর (তালিকা দ্রষ্টব্য )। এ ক্ষেত্রে ষড়জ ও পঞ্চমের সঙ্গে তেরো! 
শরত্যস্তরে-_ বড় জ-পঞ্চম ভাঁবে সংবাদ হয়। কিন্তু পঞ্চমের তারটি চড়িয়ে বা নামিয়ে 
দিলে এই সংবাদ বিক্িত হয়ে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং আওয়াজ বেস্থরে! মনে হয়। 
আবার তানপুরার প্রথম তারটি পঞ্চমের পরিবর্তে মধ্যমে ঠিকভাবে মেলালে বোঝ 
যাবে, এ ক্ষেত্রেও ধ্বনির সামঞ্ুস্য ঘটে অর্থাৎ ষড়জ ও মধ্যমের মধ্যে ব্বর-সংবাদ হয়। 
ষড়জেএ সঙ্গে মধ্যমের নয় শ্রুত্যস্তর ( তালিকা! ভরষ্টব্য )। ষড়জ ও মধ্যমের মধ্যে 
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নয় শ্রত্যস্তরে__ ষড়জ-মধ্যম ভাবে সংবাদ হয়। কিন্তু মধ্যমের তার উচু-নিচু 
করলে সংবাদ বিচ্ছিন্ন হয়ে বেস্থরো আওয়াজের কৃষ্টি করে । তা হলে দেখা যাচ্ছে, 
যড়জ ও মধ্যম স্বর নয় শ্রুত্যন্তবে-_ ষড়জ-মধ্যম ভাবে সংবাদ সাধন করে এবং 
ষড়জ ও পঞ্চম তেরো শ্রত্যস্তরে ষড়জ-পঞ্চম ভাবে সংবাদ সাধন করে। শুধু তাই 
নয়) যে-কোন ছুটি স্বরের মধ্যে নয় শ্রুতি বা তেরে! শ্রুতির অস্তর থাকলে যথাক্রমে, 
ষড়জ-মধ্যম ভাবে বা বড়জ-পঞ্চম ভাবে সংবাদ সাধিত হয়। এ প্রসঙ্গে 
নিয়োদধৃত তালিক। প্রণিধানযোগ্য-_ 


ষড়জ-মধ্যম সংবাদ ষড়জ-পঞ্চম সংবাদ 
যড়জ মধ্যম ষড়জ _ পঞ্চম 
কোমল খষভ -_তীত্র মধ্যম কোমল খষভ --কোমল ধৈবত 
খাষত _-পঞ্চম খবত --ধৈবত 
কোমল গান্ধার --কোমল ধেরত কোযল গান্ধার --কোমল নিষাদ 
গান্ধার (আধুনিক)__ধেবত (ত্রিশ্রুতিক) গান্ধার (আধুনিক)__নিষাদ (আধুনিক) 
মধ্যম _ কোমল নিষাদ মধ্যম -_-তার ষড়জ 


রাগের বাদী-সন্বাী তত্ব এই ষড়জ-মধ্যম ভাব অথবা ফড়জ-পঞ্চম ভাবের উপব 
প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ রাগের বাদী ও সম্বাদীর মধ্যে হয় ষড়জ-মধ্যম ভাব তথা নয় 
শ্রত্যন্তর অথবা বড়'্জ-পঞ্চম ভাঁব তথা তেরো শ্রত্ন্তর থাক] আবশ্তক। এই 
পরিপ্রেক্ষিতে রাগের বাদী সম্বাদ্দী ঠিক ধার্য হয়েছে কি না সহজেই যাচাই কৰে 
নেয়া সম্ভব। একমান্্র ভয়ানক রসের রাঁগের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে 
পারে। যেমন মারবা বাগে ধৈবত বাদী ও কোমল খষভ মম্বদী। ধৈবত থেকে 
কোমল খধভ আট শ্রুতান্তর মাত্র, যা ষড়জ-মধ্যম বা ষড়জ-পঞ্চম ভাবের বহিভূতি। 
কিন্ত যেহেতু মারবা ভয়ানক রসের রাগ, সেজন্য এই রাগের পক্ষে ধেবত ও কোমল 
খষভের বিবাদের প্রয়োজন আছে এবং সেজন্যই এই রাঁগে বাদী ও সম্বাদী হিসাবে 
যথাক্রমে ধেবত ও কোমল খত গ্রাহা। নয় শ্রত্যন্তর ও তেরে শ্রত্যন্তর স্বর-সংবাদই 
প্রধান । তা ছাড়া, ছয় শ্রত্যস্তর ও সাত শ্রত্যন্তর সংবাদও প্রামাণিক-ভাবে শ্বীকৃত-_- 
অবশ্ত এ ছুটি অপেক্ষারুত অল্পপ্রধান সংবাদ । 

রাগ-রপায়ণের ক্ষেত্রে স্বর-সংবাদ সম্বন্ধে সম্যকৃজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তান! 
হলে বাঁগ-রূপায়ণ ব্যাহত হয়। এদিক থেকেও বিষয়টি আলোচনার যোগ্য । 
যেমন ধরা যাক, ভীমপলশ্রী। ও মালকোঁধ রাগ। ছুটি রাগেই কোমল নিষাদ ব্যবহৃত 
হয়। দুই রাগে ব্যবহৃত কোমল নিষাদের স্বরূপ অর্থাৎ আশ্রিত শ্রুতি-স্থান সম্বন্ধে 
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আলোচনা! করলেই বিষয়টি পরিচ্ফুট হবে। পঞ্চম-যুক্ত ভীমপলগ্রী৷ রাগ পরিবেশন- 

কালে তানপুরার ডান দ্দিকের প্রথম তারটি মন্ত্র পঞ্চমে বীধা হয়। কিন্তু পঞ্চম- 

বঞ্িত ও মধ্যম-যুক্ত মালকোধ রাগ পরিবেশন-কালে তানপুরাঁর সেই তারটি মন্ত্র 

মধ্যমে কীধা হয়। ভীমপলভ্রী। রাগ পঞ্চম-যুক্ত, আর মালকোধ বাগ পঞ্চম-বজিত, 

এই কারণ ছাড়াও তানপুরাঁর তার উক্ত রীতিতে বীধার অন্য গুঢ় কারণ আছে। 

ধার। যোগ্য গুরুর নিকট রাগসংগীতের চর্চা করেন তার] জানেন ও উপলব্ধি করেন, 

ভীমপলশ্রীর কোমল নিষাদ সাধারণ কোমল নিষাদ অপেক্ষা এক শ্রুতি উচু। 

কোমল নিষাদ ক্ষোভিণী শ্রুতি -আশ্রয়ী (ষড়জ গ্রাম দ্রষ্টব্য) এবং পঞ্চম থেকে পাচ 
শ্রত্যন্তরে অবস্থিত । পুবের স্বর-সংবাদ সম্বন্ধে আলোচনা থেকে জানা গেছে, পাচ 
শ্রত্যসন্তরে স্বর-সংবাদ হয় না। সেজন্য ভীমপলশ্রী রাগে কোমল নিষাদ ক্ষোভিণীর 

পরবর্তী শ্রুতি-তীব্রাকে শাশ্রয় করে এবং পঞ্চমের সঙ্গে ষট্‌ শ্রত্যন্তর রক্ষা করে 
সংবাদ সাধন করে। অর্থাৎ তাঁনপুরাঁর পঞ্চমের তারের সঙ্গে তীত্রা শ্রুতি-আশ্রয়ী 

নিষাদের ষট্‌ শ্রতাস্তর সংবাদ হয়। সে ক্ষেত্রে তীব্রা শ্রুতি -আশ্রয়ী এই কোমল 

নিষাদ স্বর-রূপ গ্রহণ করে এবং ক্ষোভিণী কোমল নিষাদ -রূপী হ্বরত্ব বর্জন' 
ক'রে শ্রুতি হিসাবে গণ্য হয় ও ভীমপলশ্রী রাগে প্রয়োগহীনভাবে থেকে 

যায়। অপর পক্ষে, মালকোষ রাগে কোমল নিষাদ ক্ষোভিণী-শ্রুতি আশ্রয়ী ও মধ্যম 

থেকে নয় শ্রত্যন্তরে অবস্থিত। সেজন্য তানপুরার মধ্যমের" সঙ্গে এই কোমল 

নিষাদের নয় শ্রত্যন্তরে ষড়জ-মধ্যম ভাবে সংবাদ সাধিত হয়। স্থতরাং মালকোষ 

রাগে ক্ষোভিণী শ্রুতি তাঁর কোমল নিষাদ স্বর-রূপ ধারণ করে রাখে, কিন্ত তীব্রা 

শ্ররতি, যা ভীমপলশ্রী রাগে কোমল নিষাদের স্বর-রূপ গ্রহণ করে) তা শ্রতি হিসাবে 

অপ্রযুক্ত থেকে যায়। সেজন্যই আমাদের প্রাচীন সংগীতাচার্ষগণ বলেছেন, শ্রুতি ও 

বর পরস্পর পৃথক হয়েও অভিন্ন। তুলনামূলকতাবে অন্যান্ রাঁগগুলি বিশ্লেষণ 
করলেও দেখা যাবে, বিশেষ বিশেষ রাগে বিশেষ বিশেষ শ্বরের আশ্রিত শ্রুতি-স্থান 
পুথক এবং আবহমান কাল থেকে স্বীকৃত বাইশ শ্রুতিই আমাদের সংগীতের প্রত্যক্ষ 
ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত । যে রাগে যে শ্রুতিগুলি ব্যবহৃত হয় সে রাগে সেই শ্রাতিগুলি 
ত্বরুরূপে গণ্য হয় এবং অবশিষ্টগুলি শ্রুতিরূপে গুপ্ত থাকে। 


রাগ 


সংগীত-গ্রন্থাদিতে রাগ ও বাগিণীর উল্লেখ পাওয়। যায়। ছয়টি প্রধান রাগ ও 
প্রতোক রাগের গণ্ডিবন্ধ ছয়টি (বাপাঁচটি) কৰে মোট ছত্রিশটি (বা ভ্রিশটি ) 
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রাঁগিণী এবং তাদের নান] শাখ প্রশাখ! ইত্যাদি গণ্য ছিল। কোন্‌ ছয়টি রাগ ও 
কোন্‌ ছত্রিশটি বাগিণী এসম্বদ্ধে মততেদও ছিল। যা হোক, বর্তমানে “রগুয়তি 
ইতি রাঁগঃ অর্থাৎ যে সর শ্রবণ-রগ্তন করে তাই রাগ এই অর্থে সবই রাগ 
হিসাবেও গণ্য হয়। তবে কেউ যদি রাগের নামের তত্ব ও লিঙ্গ -বিচারে রাগ ও 
রাঁগিণী পৃথক পৃথক শব্দ ব্যবহার করেন, যথা ভৈরব রাগ, ভৈরবী বাগিণী ইত্যাদি 
তা হলে আপত্তির কী আছে! 

গানের গঠন ও বাগ-রূপাঁয়ণের কতকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে। তৎসম্বন্ধে 
জানার পূর্বে রাগের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা ও অর্থ 
জানা প্রয়োজন । সেজন্ত প্রথমে সেই সংজ্ঞাগুলি সম্বন্ধে উল্লেখ করা সমীচীন হবে। 

শ্রুতি ও স্বর সম্বপ্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে! স্বর শুদ্ধ ও বিকৃতভেদে 
হুপ্রকার । 

শুদ্ধ স্বর | আধুনিক স্বরগ্রামে আকারমাত্বিক স্বরলিপি-পদ্ধতি অনুযায়ী সরগম 
পধন্ন এই সাতটি শুদ্ধ স্বর, শুদ্ধ প্বর-সণ্তক নায়ে অভিহিত। 

বিকৃত স্বর ॥ বিকৃত স্বর ছু প্রকার, কোমল ও তীত্র। কোমল স্বর: যে 
শুদ্ধ স্বর নিজস্থান পরিবর্তন ক'রে তৎপূর্ববর্তী নিম্ন কোনো শ্রুতি-স্থানকে আশ্রয় 
করে তাকে কোমলত্ঘর বলা হয়। (কোমল স্বর কোমল খষভ, কোমল গান্ধার 
কোমল ধৈবত ও কোমল নিষাদ। তীব্র স্বর : যে শুদ্ধ বর নিজ স্থান পরিবর্তন ক'রে 
তৎ্পববর্তা উচ্চ কোনো শ্রতি-স্থানকে আশ্রয় করে তাকে তীব্র স্বর বলা হয়। তীব্র 
্বর__. তীল মধ্যম। 

উল্লেখযোগ্য যে, এক সপ্তকে যে বাইশটি শ্রুতি আছে তার মধ্যে ছুটিতে ষড় জ ও 
পঞ্চম স্বরছ্ধয় অচল ্বরবূপে অবস্থিত ; খধভ, গান্ধার, মধ্যম, ধধবত ও নিষাদ এই 
পাঁচটি ত্বর শুদ্ধ, কোমল বা তীব্র অবস্থার তর-তম-ভেদে বাকি কুড়িটি শ্রুতি-স্থান 
অধিকার করে। 

ব্যবহৃত ম্বর ও বজিত স্বর | কোনো রাগে শুদ্ধ ও বিকৃত শ্বরগুলির মধ্যে 
যে যেক্বর প্রযুক্ত হয় সেই বাগের ক্ষেত্রে ওই স্বরগুলিকে ব্যবহৃত স্বর বলা হয়। 
যে ক্কর যে রাগে প্রয়োগ কর] হয় না সে স্বর সে রাঁগের ক্ষেত্রে বজিত স্বর হিসাবে 
গণ্য হয়। 

জাতি ॥ রাগের জাতি২ রাগে ব্যবহৃত স্বরের সংখ্যা নির্দেশ করে। জাতি 


১ জাতি শকটি রাগসংগীতে ভিন্ন অর্থেও প্রযুক্ত । 


৭৩ রবীন্্রমংগীত-প্রসঙগ 


প্রধানতঃ তিন প্রকার, সম্পূর্ণ, ষাঁড়ব ও ওড়ব। সম্পূর্ণ জাতি দ্বার! রাগের আরোহে 
ও অবরোহে সাতটি ম্ববরেরই ব্যবহার স্থচিত করে; ষাড়ব ও ওুঁড়ব জাতি ছার! 
রাগের আরোহে ও অবরোহে যথাক্রমে ছয়টি ও পীচটি স্বরের ব্যবহার নির্দেশ করে। 
-_-এই তিনটি শুদ্ধ জাতি হিসাবে গণ্য । তা ছাড় রাগের আরোহে ও অবরোহে 

“ব্যবহৃত সংখ্যায় পার্থক্যের জন্য ছয়টি মিশ্র জাতির উদ্ভব হয়। ফলে জাতির খোট 
সংখ্যা নয়টি । শিশ্নলিখিত তাপিক। দ্রষ্টব্য 


ত্বর-সংখ্যা জাতি 
আরোহে সাঁতটি ও অবরোহে সাতটি সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ (বা সম্পূর্ণ ) 
আরোহে সাতটি ও অবরোহে ছয়টি সম্পূর্ণ ষাড়ব 
আরোহে সাতটি ও অবরোহে পাঁচটি সম্পূর্ণ-উড়ব 
আরোহে ছয়টি ও অবরোহে সাতটি  ষাড়ব-সম্পূর্ণ 
আরোহে ছয়টি ও অবরোহে ছয়টি ষাঁড়ব-যাড়ব ( বা ষাঁড়ব) 
আরোছে ছয়টি ও অবরোহে পাঁচটি ষাড়ব-ওড়ব 
আরোহে পাঁচটি ও অবরোহে সাতটি ওভব-সম্পূর্ণ 
আরোহে পাঁচটি ও অবরোহে ছয়টি ওড়ব-ষাড়ব 
আরোহে পাঁচটি ও অবরোহে পাঁচটি ওড়ব-ওড়র (বা ওঁড়ব ) 


এই তালিকা সম্বন্ধে বক্তব্য, পীচটির কম শ্বর দ্বার! গঠিত রাগের জাতি সম্বন্ধে 
কোনো উল্লেখ নেই। কিন্ত গুণী ব্যক্তির! বলেন, পাঁচটির কম স্বর দ্বার] গঠিত রাগ 
আছে, তবে বাগত্বের ন্যনতাঁর জন্য তা প্রায় অগ্রচলিত। 

আরোহ ॥ স্বরের ক্রমিক উচ্চ গতিকে আরোঁহ বলে, যথা সরগমপধন 
প। আরোহের এরপ ক্রমকে সরল আঁরোহ বলে। 

অবরোহ ॥ ম্ববের ক্রমিক নিম্ন গতিকে অবরোহ বলে, যথা নধপমগ 
রস। অবরোহের এরূপ ক্রমকে সরল অবরোহ বলে! 

বক্র স্বর ॥ আরোহে কোনো স্বর যখন তৎ্পরপর্তী উচু শ্বরে সোঁজ। না গিয়ে 
পূর্ববর্তী নিচু কোনে ম্বরকে আশ্রয় করে যায়, তখন সেই স্বর আরোহে বক্র হয়। 
যথা প ধ নধর্স, এ ক্ষেত্রে আরোহে নিষাদ বক্র । আবার অববোছে কোনো! 
স্বর যখন তৎপূর্বব্তাঁ নিচু স্বরে সোঁজা না নেমে পরবর্তী উচু কোনো ম্বরকে আশ্রক্ 
করে যায়, তখন সেই স্বর অবরোহে বক্র হয়। যথাপম গম রণ, এ ক্ষেত্রে 
অবরোহছে গাদ্ধার বক্রু। 


সপ্তম পাঠক্রম ৭১ 


বক্র আরোহ ॥ আরোহের ক্রম সোজা না হয়ে বক্রভাবে বিন্স্ত হলে তাকে 
বক্র আরোঁহ বলে। যথা-সগরমগপমধপর্প। 
বক্র অবরোহ ॥ অবরোহের ক্রম সোজা না হয়ে বক্রতাবে বিশ্বান্ত হলে তাকে 
বক্র অবরোহ বলে। যথা-পসধনপধমপগমরনস। 
প্রত্যেক রাগে ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ ত্বরের নির্দিষ্ট কার্ধকরতা! থাকে । প্রাচীনকান্তরে 
এরূপ বিভিন্ন কার্ষকরত গ্রহ, অংশ, ন্যাঁস, বিন্যাস, অপন্ঠাস প্রভৃতি পারিভাষিক 
শব্দ ছারা প্রকাশ করা হত। যেকাঁরণেই হোক, ওই শব্দগুলির ব্যবহার বতমানে 
খুব কমই পাওয়া যায়। বর্তমানে বাদী, সন্বাদী, বিবাদী, অন্থবাঁদী ইত্যাদি শব্দগুলি 
প্রচলিত। এখানে এই শব্দগুলি সব্বন্ধেই শুধু সংক্ষেপে আলোচনা কর] হবে। 
বাদীম্বর | বাদীন্বর সম্বন্ধে বর্তমানে কেউ কেউ বলেন, রাগের প্রধান স্বর 
অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ব্যবন্থত এবং স্থিতিহাপক স্বর যা রাগের রূপাঁয়ণে সর্বাপেক্ষা 
বেশি সাহায্য করে তাই বাদীম্বর। এবং বাঁদীম্বরকে প্রাচীন অংশম্বরের তুল্য 
জ্ঞান করা হয়। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে কোনো খ্বর দশটি লক্ষণ-যুক্ত হলে তবেই অংশঙ্বর 
হতে পারে। ভরতের নাটাশাস্তাস্নযায়ী উক্ত দশটি লক্ষণ এরূপ-_ 
যম্মিন্বসতি বাগপ্ত যম্মাচ্চৈব প্রবর্ততে। 
তেন বৈ তারমন্দ্রাণাং যোহত্যার্থমূপলভাতে | 
মন্ত্রশ্ট তারবিবয়! পঞ্চস্বরপরা গতি: ॥ 
অনেক স্বরসংযোগেো! যোহত্যর্থমুপলভাতে। 
অন্যচ্চ বলিনে! যস্ত সংবাদী চানুবাগ্যাপি ॥ 
গ্রহোপন্যাসবিন্তাস বিন্বানাভামগোচরঃ | 
পরিবার স্থিতো যস্ত সোংশোঃ স্তাদদশলক্ষণঃ | 
অর্থাৎ__১,. যেন্বরে রাগত্ব আছে, ২. যেস্বর রাগের রস উত্পাদনের পক্ষে 
উপযোগী, ৩. যে স্ব্ছরর মন্দ্রসঞ্তকে পাচ স্বর পর্ধস্ত অবরোহ গতি পৌছয়, 
৪. যে ম্বরের তার সপ্তকে পাচ শ্বর পর্যস্ত আরোহ-গতি পৌছয়, ৫. যে স্বর 
অন্যান্য স্বর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, ৬. যে স্বরের সংবাদী ও অন্থবাদী ম্বর বলবান, 
৭-২০) গ্রহ, হ্যাস, অপন্যাল ও বিন্যাস স্বর উচ্চারণের সময় যে স্বরের সর্বদা সন্ধান 
মেলে-_ এই দশ লক্ষণ-যুক্ত স্বরকে অংশসম্বর বলা হয়। 
সম্বাদীস্বর | বাঁদীন্তর থেকে যেন্বরে নয় শ্রত্যন্তরে ষড়জ-মধ্যম ভাব বর্তমান 
অথবা তেবো! শ্রত্যন্তরে ষড়জ-পঞ্চম ভাব বর্তমান তাঁকে সপ্াদীন্বর বলে। এ 
প্রসঙ্গেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-_ 


৭২ রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


যযোশ্চ নরকত্রয়োদশশ্রত্যস্তরে তীবন্তোন্তদংবাদিনৌ 
যথা যড় জগ্রামে ষড় জমধ্যমৌ, ষড়জপঞ্চমৌ খধভধৈবতোৌ, গান্ধারনিষাদদৌ।১ 
বিবাদীশ্বর ॥ ভরতের নাট্যশাস্তান্্যায়ী যে স্বরগুলির মধ্যে কুড়ি শ্রুতির পার্থক্য 
সেগুলি পরস্পর বিবাদী ত্বররূপে গণ্য । কিন্তু বর্তমানে এও বল] হয়, যে স্বর রাগে 
জভাবতঃ ব্যবহৃত হয় না, পরস্ধ স্বববিন্তাসের বিশেষ নিয়মের অধীনে প্রযুক্ত হয়ে 
রাগের রগতকত্ব বৃদ্ধি করে তাঁকে বিবাদী ত্বর বলে।-- এ সম্বন্ধে শ্রুতি-সংখ্যার 
কোনে উল্লেখ পাঁওয়। যায় না। 

অন্ুবাদীস্বর | বাদী, সম্বাদদী ও বিবাদী স্বর ছাড়! বাকি যে স্বরগুলি অনুগামী 
হয়ে রাঁগরূপায়ণে সহায়তা করে, সে ম্বরগুলিকে অন্বাদীন্বর বলে। 

প্রধান অঙ্গ বা পকড়॥ বাগবাচক সংক্ষিপ্ধ ত্বরবিন্তাসকে প্রধান অঙ্ক বা 
পকড় বলে। 

সময় ॥ ভিন্ন ভিন্ন রাগ পরিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্ুতহ্থত হয়ে আসছে। 
ত্বর ও রাগের রম ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট । স্ুর্যোদয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে দিনের আরম্ভ স্থচিত হয়। স্যোদয় থেকে হ্র্যান্ত পর্যস্ত দিবাভাগকে 
চার প্রহর এবং স্থধাস্ত থেকে শুর্ধোদয় পর্যন্ত রাব্রিভাগকে চার প্রহর গণ্য কৰে 
মোট আট প্রহরে এক দ্দিন ধর] হয়।_- আমাদের রাগগুলি পরিবেশনের সময় 
তান্ুযায়ী প্রধানতঃ আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সুর্োদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি 
যেমন বিকশিত হয় এবং ক্রমশঃ মধ্যান্ছে বিকাশ পূর্ণ হয়, তার পর মধ্যাহ্ন থেকে 
সন্ধ্য। পর্ধস্ত যেমন ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে-_ প্রকৃতির এই-সব বিকশিত এবং 
স্তিমিত অবস্থার সঙ্গে স্বর ও রাগের পারম্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গভীরভাবে বিচার ও 
বিশ্লেষণ করে দেখ! প্রয়োজন। কারণ তা হলেই ভিন্ন ভিন্ন রাগের জন্য নির্দিষ্ট 
ভিন্ন ভিন্ন লময় নির্ধারণের তাৎ্পর্ধ হৃদয়ঙ্গম কর] লস্ভব হবে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্র- 
নাথের অভিমত বিশেষ তাৎ্পর্বপূর্ণ_ 

“মনে করুন, পুরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে আর ভৈরোতেই বা 
কেন প্রভাত মনে আসে? পুরবীতেও কোমল স্থরের বাহুলা, ভিরোৌতেও কোমল 
স্থরের বাহুল্য তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন? তাহা কি কে্বল- 
মাত্র প্রাচীন সংস্কীর হইতে হয়? তাহা নহে। তাহার গৃঢ কারণ বিদ্যমান 
আছে। প্রথমত প্রভাতের রাঁগিণী ও সন্ধ্যার বাঁগিণী উভয়েতেই কোমল করের 


১, 'নাট্যশাস্তর' 
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আবশ্যক। প্রভাত যেমন অতি ধীবে ধীরে, অতি ক্রমশ নয়ন উন্মীলিত করে, স্ধ্য! 
তেমনি অতি ধীরে ধীরে অতি ক্রমশ নয়ন নিমীলিত করে। অতএব কোমল 
স্থরগুলিব, অর্থাৎ যে স্থুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, যে স্থরগুলি অতি ধীরে ধীরে 
অতি অলক্ষিত ভাবে পরম্পর পরস্পরের উপর মিলাইয়! যায়, সন্ধ্যা ও প্রভাতের 
রাগিণীতে সেই স্থুরের অধিক আবশ্তক। তবে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কী কীবিষয়ে, 
গ্রভেদ থাক] উচিত? না, একটাতে স্থরের ক্রমশ উত্তবোত্তর বিকাশ, আর- 
একটাতে অতি ধীরে ধীরে ক্রমশ নিমীলন হইয়া আসা আবশক। ভেরোতে ও 
পূরবীতে সেই বিভিন্নতা রক্ষিত হইয়াছে, এইজন্যই প্রভাত ও সন্ধ্যা উক্ত ছুই 
রাঁগিণীতে মৃত্তিমান।"." 

“আমাদের সংগীত যখন জীবন্ত ছিল, তখন ভাবের প্রতি যেরূপ মনোঘোগ 
দেওয়া হইত সেরূপ মনোযোগ আর কোনে দেশের সংগীতে দেওয়া হয় কি না 
সন্দেহ। আমাদের দেশে যখন বিভিন্ন খতু ও বিভিন্ন লময়ের ভাবের সহিত 
মিলাইয়। বিভিন্ন রাঁগরাগিণী রচন1 কর! হইত, যখন আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন 
*ভাববীগ্তক চিত্র পর্যন্ত ছিল, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে 
বাগরাগিণী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল।”১ 

রাগ সম্পর্কে অন্ান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় পরবর্তী পাঠক্রমে দ্রষ্টব্য । 


মাত্রা ছন্দ ও তাল 


মাত্রা: সংগীতে সময় পরিমাপের মানকে (0010 যাত্রা বলে। ছন্দ : যাত্রা- 
সমষ্টি তালে যে সাংখ্যিক ভাগে বিভক্ত থাকে, সেই নিয়মিত মাত্রা-ভাগকে ছন্দ 
বলে। তাল: ছন্দোবদ্ধ মাত্রা-সমগ্টিকে তাল বলে। 

ববীন্দ্রপংগীতে বহু তাল ব্যবহৃত হয়েছে-_: ছন্দোবৈচিত্র্যেরও অভাব নেই। 
তার মধ্যে কতকগুপি তাল প্রচলিত ও রাগনংগীতে ব্যবহৃত । তা ছাড়৷ 
অনেকগুপি অল্প প্রচলিত ছন্দ রবীন্দ্রনাথ তার গানে নতুনভাবে প্রয়োগ করেছেন । 
এই ছুন্দগুলি রবীন্দ্রনাথ নতুন স্থষ্টি করেছেন বলা সংগত নয়। কারণ, রাগসংগীতে 
এ-সকল ছন্দ এবং আরে! বহুপ্রকার ছন্দ বর্তমান, তবে হয়তো তার অধিকাংশ 
পচরাচর গানে ব্যবহৃত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ নতুনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার 
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৭৪ রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


মধ্যে কতকগুলি তার গানে প্রয়োগ করেছেন-_ যা কৃতিত্বন্থচক সন্দেহ নেই। 
এরকম তালগুলি পরব্তা তালিকায় তারকা-চিহিত (*) করা হয়েছে। চাঁর মাত্রা 
থেকে আরম্ভ করে আঠারো! মাত্রা পর্ষস্ত যে-যে ছন্দ ও তাল রবীন্দ্রসংগীতে 
ব্যবহৃত হয়েছে নীচে তার ক্রমিক তাঁলিক1 মাত্রীভাগ, তালাঙ্ক ও এক-একটি 
'নমুনা-ঠেক1 গানের দৃষ্টান্ত সহ দেওয়া হল। তেরো ও সতেরো মাত্রার তাল 
রবীন্দ্রসংগীতে নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিলম্বিত লয় বোঁঝাবার জন্য 
মধ্যমাঁন, বিলগ্বিত ব্রিতাল, বিলম্বিত একতাল ইত্যাদি তালকে স্বরবিতাঁনের 
স্বরলিপিতে তৃন্বমাত্রায় (মাত্রা-সংখ্যা দ্বিগুণিত ) কর। হয়েছে । সেগুলি নিম্ব- 
তালিকায় সম-মাত্রীতেই দেখানো হল। তা ছাঁডা, গ্রচলিত তালগুলিতে মাত্র 
একটি করে ঠেক] দেওয়া হয়েছে । কিন্ধ ববীন্দ্রংগীতে একই তালের বিভিন্ন গানে 
ছন্দের নানা বৈচিত্র্য ঘটেছে । তদনুযায়ী সে-সব গানের ছন্দৌোপযোগী বিভিন্ন 
প্রকার ঠেকা ব্যবহার করা প্রয়োজন । * 

তালাঙ্ক অর্থে ১১২, ৩, * ইত্যাদি সংখ্য। নির্দেশ করে। এই সংখ্যাগুলি 
তালের প্রত্যেক ভাগের প্রথম মাত্রার উপরে বা নীচে বসে। ১ সংখ্যাটি 
(রেফযুক্ত ) সমের চিহ্ৃ। উক্ত স্থলে অন্যত্র + বা ৯ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় এবং 
কেউ কেউ কোনো কোনে! তালের ক্ষেত্রে ২ ব্যবহার করে থাকেন। সম্‌ 
শবের অর্থ তালের আস্ত । গানে সর্বাপেক্ষা বেশি ঝৌঁকের স্থানে এই সম্নচিহ 
বসে এবং তদনুযায়ী অন্তান্ত তালাঙ্কগুলি বিশ্স্ত হয়। তাঁলে ব্যবহৃত তালাস্কগুলির 
মধ্যে ১? ২, ৩ ইত্যাদি সংখা। দ্বারা আঘাত ও * (শূন্য) দ্বারা অনাঘাত স্থচিত 
হ্য়। অনাঘাতের স্থানকে ফাঁক বা খালি (* চিন্িত) বলা হয়। সমপদী 
তালের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে-সব তালের প্রতোক পদ্দ বা ভাগ পরম্পর সমান, যেমন 
দাদর1, কাহারবা, একতাল, ত্রিতাল ইত্যাদি, সে-সব তালের সম্-স্থানকে নির্দিষ্ট 
বাখার জন্য ফাক দেওয়া প্রয়োজন । কারণ, এসকল, তালের ক্ষেত্রে একটান। 
আঘাত দেওয়া হলে সম্-স্থান ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবন1 থাকেই । অপরপক্ষে, বিষমপদী 
তালের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যে-সব তালের সকল ভাগ সমাণ নয়, যেষন তেওরা, ফাক 
দেওয়। হয় না। কারণ ৩1২২ মাত্রা ছন্দের তেওরা! তালে তিন মান্রার বড়ে। 
ভাগটি যতবারই ঘুরে ঘুরে আস্থক-ন1 কেন, তার প্রথম মীত্রাতেই যে সম্‌ এটা 
বুঝতে কোনে! অস্থবিধে হয় না। কিন্তু ২৩২৩ মাত্রা ছন্দের ঝাঁপতালের অর্ধাংশ 
২1৩ ছন্দ যদিও বিষমপন্দী, বাকি অর্ধাংশ ঠিক জেবূপ ২৩ ছন্দেখ হওয়াতে 
ঝাপতাল বিষমপদী হয়েও অর্ধার্ধ অংশের বিচারে সমপদ্দী। সেজন্য ঝাঁপতালে 


সপ্তম পাঠক্রম ৫ 


ফাক ব্যবহার করা হয়। কেউ কেউ ঝাঁপতালকে অর্ধ-সমপদী তাল বলে থাকেন। 
অবশ্ঠ ঝাঁপতালের ক্ষেত্রে অর্ধ-বিষমপদী শবও প্রযোজ্য হতে পারে। বরবীন্দ্রসংগীতে 
ব্যবহৃত নিম্নলিখিত তালগুলি শিক্ষণীয়__ 

চার মাত্রার তাল 

২।২ মাত্রার ছন্দ * 

17141 গত 
১০ 
তবলার ঠেকা: [ধা ধিন্‌ | না তিন্‌] 


১ 
গান: সবারে করি আহ্বান 
পাচ মাত্রার তাল 


ঝম্পক : ৩।২ মাত্রার ছন্দ 
171 1711-1 2 


রর ২ 
তবলার ঠেকা: [ধিধিনা | ধিনা] 
১ ২ 


গান: দুখের বেশে এসেছ বলে 
অর্ধ ঝাঁপতাল: ২।৩ মাত্রার ছন্দ 
[1111 1171 


ঠা সই 
তবলা ঠেকা; [ ধি না| ধি ধি না] 
১ ২ 


গান: দীপ নিবে গেছে মম 


হয় মাত্রার তাল 
দাদ্রা: ৩।৩ মাত্রার ছন্দ 
চু. 17017 72 


তর 


১ 
তবলার ঠক: [ধাধিনা | নাতিনা! 


রর 


১ 
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গান : মেঘের কোলে রোদ হেসেছে 
২৪ মাত্রার ছন্দ 
21711 শা 
১ ২ 
". তবলার ঠেকা: [ঢু ধি না | ধা ধি ধি না ] 


রত 


৬ ৮ 
গান : শ্তামল ছায়া! নাই-বা গেলে 


৪।২ মাত্রার ছন্দ * 
1.7. 4 
১ ২ 
তবলার ঠেকা: [ ধা ধি না ধি | ধা ধি [ 
১ ২ 
গান: হৃদয় আমার প্রকাশ হল 
একটান] ছয় মাত্রার ছন্দ * 
ছি এ: শা বব 
রর 
তবলার ঠেকা: ] ধি না না ধি না ধি] 
রী 
গান: হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে 


সাত মাত্রার তাল 


তেওরা : ৩২।২ মাত্রার ছন্দ : 
ছু 111:1 21172 
১ ২ ৩ 
তবলার ঠেকা, হু ধা ধি না | ধি না | ধি না] 
১ ২ ৩ 
গান: আনন্দেরি সাগর হতে এসেছে আজ বান 
পাখোয়াজের ঠেকা:. [ ধা ঘেনে নাগ্‌ | গ দ্দি | ঘেনে নাগ [ 


রর 


৯ ্‌ ৩ 
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৭৭ 
গান : আজি বহিছে বসস্ত পবন 
৩1৪ মাত্রার ছন্দ * 
2 
১ ২ 
তবলার ঠেকা: [ ধা ধি না] ধি না না ধি ] রর 
৯ 


৮ 
গান : তোমার গীতি জাগালো। স্বৃতি 


আট মাত্রার তাল 


কাহার্বা : ৪1৪ মাত্রার ছন্দ 
17111251৭07 


১১ ০ 


তবলার ঠেকা: [ ধা ধি নাতি | না ধি ধা ধি ][ 


গান : আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা 
'মাট মাত্রার যৎ : ২।২।২।২ মাত্রার ছন্দ 


17৭. 714.4: 11418171714 


রর 


১ ৯ 
অথবা ২ ৩ 


1 1 


৯ 


গু ৮ 
১ 
তবলার ঠেকা: [ধা ধিন্| ধা ধাধা ধিন্‌ | না তিন্‌ | ধা ধাধা ধিন্‌ [ 
৯ ৮ 
গান: যাহবার তা হবে 
বূপক্ড়া : ৩।২।৩ মাত্রার ছন্দ * 


[১]. . এ শী এ শী 1 এ 
১ ২ ৩ 


পাখোয়াজের ঠেকা : [ ধাগে তেটে তেটে | তাঁগে তেটে | কেটে তাগে তেটে [ 


৯ 


৩ 


ন্ তত 
গান : গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে 
তব্লার ঠেকা: [ধাধিনা|ধিনা]ধিধিনা] 


রর 


টে ২ ৩ 


৭৮ রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্ক 


গান : কেন সারাদিন ধীরে ধীরে 
নয় মাত্রার তাল 
নবতাল : ৩২।২।২ মাত্রার ছন্দ * 
[1 1 0 25 ই 827 এ ৮ -শ। লা 


১ চ ৩ ৪ 
পাখোয়াজের ঠেকা :] ধা দেন তা| তেটে কতা |গদ্ি ঘেনে | ধাগে তটে] 
১ ২ ৩ ৪ 


গান : নিবিড় ঘন আধারে জলিছে প্বতাবা 
৫1৪ মাত্রার ছন্দ € কাবাছন্দ ) * 
| বা 21751 822 


রণ 


৯ ৬ 
তব্লার ঠেকা: যধাধিনাধিনা | ধাধিধিনা] 
রর ২ 


গান : ব্যাকুল বকুলের ফুলে ভ্রমর মরে পথভুলে 
৩।৬ মাত্রার ছন্দ (কাব্যছন্দ ) 


1 পা 22 এ ১ শ।এ 
১ ২ 


তবলার ঠেকা : [ধাধিনা | ধধি দিনাধিনা] 
১ ২ 


গাঁন : ব্যাকুল বকুলের ফুলে ভ্রমর মরে পথভুলে 
একটানা ৯ মাত্রার ছন্দ (কাবাছন্দ ) * 
ই: এ শাহ আব 


রর 


৯ 


তবলার ঠেকা: [ ধিধিনাধাধিনাধাধিনা 
৬৫ 


গান : দুয়ার মোর পথপাশে, সদাই তারে খুলে রাখি 


দশ মাত্রার তাল 
ঝাপতাল : ২৩।২।৩ মাত্রার ছন্দ 
17171 | 7111 | 7171 | 17171 


রা 


১ ৮ ৩ ৩ 
অথবা ২ ৩ ০ ১ 


মম পাঠিত 


তবলার ঠেকা:] ধি না| ধিধি না| তি না| ধিধিনা] 
১ ২ ৩ 
গান: চিত্ত পিপামিত নে গীতস্থধার তরে 
পাখোয়াজের ঠেকা £া ধা গে | ধা গে দিন | তাকে | ধা গে দিন্া 


রর 


১ স্‌ ৪ ৩ 


চি, 


গান : তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম 
স্থরফাকতাল (স্থরফাক্তা ): ৪।২।৪ মাত্রার ছন্দ 
29220171255 
১ ৮ ৩ 
পাখোয়াজের ঠেকা : [ ধা ঘেড়ে নাগ, ধি | ঘেড়ে নাগ. গ দ্দি ঘেড়ে নাগ. 

১ খ ৩ 

গান : বাজাও তুমি কবি তোমার সংগীত স্থমধুর 
ভিন্নরূপ মাত্রা-ভাগ (স্থল তাল) 

বাদ 2 এ ৮ ২ 


রা 


৬ ০ রখ ৩ 

৫৫ মাত্রার ছন্দ (কাব্যছন্দ ) 
1.1]. 1 141 4 সাক 
চি 


তবলার ঠেকা: [ধাধিধিনারধি] নাধিধিনা তি] 
রা 
গান: ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল 
৩1২।৩।২ মাত্রার ছন্দ 


শা ঠা এ 2 হও খ। শ 
১ চ ৩ 


তবলার ঠেকা: [ধিধিনা |ধিনা | তিতিনা | ধিনা] 
৯ 


৮ ০ ৩ 


গান: পাখি বলে, চাপা, আমারে কও 


এগারো মাত্রার তাল 


একাদশী : ৩।২।২।৪ মাত্রার ছন্দ * 


প-ব11 818 01-44171.-8-78-4 
খ ্‌ ৩ ৪ 


৮* রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


পাখোঁয়াজের ঠেক1: [ ধা দেন্‌ তা | তেটে কত] | গদি ঘেনে | ধাগে তেটে 
১ ২ 
তাগে তেটে! 
গান : ছুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ-কাজে হে 
৩1৪।৪ মাত্রার ছন্দ (কাব্যছন্দ ) 


৩ ৪ 


11211. 2 বশ বা 
১ ঢং ৩ 

তবলার ঠেকা : [ধাধিনা | ধাধিধিনা | ধাধিতেরেকেটে] 
১+ 


৮২ ৩ 


গান: কাপিছে দ্েহলতা থরথর চোখের জলে আখি ভরভর 


বারো মাত্রার তাল 
একতাল : ৩।৩।৩।৩ মাত্রাত্র ছন্দ 
] চি [1:71 4 21478 
১ ৮ ৩ ৩ 
অথবা ২ ৩ ১ 


তবলার ঠেকা: [ ধাধিনা | নাতিনা | কৎ তেটে ধিন্‌ | তেটে ধিন্‌ তেটে ] 
১ ২ 


1 1 4 


শু 


€£ ৩ 
গান : এই করেছ ভালে! নিঠুর হে, এই করেছ ভালে 


চতুর্মীত্রিক একতাল : ৪1818 মাত্রার ছন্দ 


2 এ 2 এ এ 


|. 21. 
১ ২ 


৩ 


তবলার ঠেকা : [ ধিন্ধিন্ নানা | ধিন্না কৎ তে | ধা তেরেকেটে ধিন্‌ না] 
১ 


চর ৩ 


গাঁন : নয়ান ভাদিল জলে-_ শূন্য হিয়াতলৈ ঘনাইল 
চৌতাল : ২1২২।২।২।২ মাত্রার ছন্দ 


1.1 সা শা 21৭81 21-3 


৯ রি ৩ ৪ | 
পাথোয়াজের ঠেকা: [ ধাধা | দিন্তা | কত্তাগে | দিন্তা| তেটেকতা] 
১ ঙ 


*ব ৩ 


৩ 


| গদি ঘেনে 
৪ 


নধম পাঠক র ৮১ 


গীন : বাঁশী তব ধীয় অনন্ত গগনে জেঁকে লৌকে 


২।৪।২।৪ মাত্রার ছন্দ 
71141 এর] বত 
১ ৮ 9 ৩ 
তবলার ঠেকা: [ধিনা | ধাধিধিনা | তিনা | ধাধিধিনা] 
৯ ৮ ৩ 


গান: আজি ঝার ঝর মুখর (প্রথম স্থুর ) 


চৌদ্দ মাত্রার তাগ 


আ'ড়া চৌতাল : ২।৪।৪।৪ মাত্রার ছন্দ 
.:11171.117-1111,1-1 পাব 141লা এ 


১ চ ৩ ৪ 
প্লাখে্াজের ঠেকা : [ ধাগে | ধা গে দিন্তা | ক তাঁগে দিন্‌ তা | তেটে, 
রি ২ ৩ ৪ 


কতা গদি ঘেনে ] 
গান : শুভ্র আসনে বিরাজ অকুণছটা-মাঝে 
তিন্নরূপ মাত্রা-ভাগ 
11118011711 1112 সান সুরত 
৬ হু ৩ ৩ পন ৪ গ 
য্খ : ৩।৪।৩1৪ মাতার ছন্দ 
০ রা 7755724 


১” ২ ০ ৩ 
অথবা ২ ৩ ০ ১ 
তবলার ঠেকা : ] ধাধিন্ | ধাগেতিন্া] | নাতিন্। | ধাগেধিন্1*] 
১ ২ ০ ৩ 
গান: একমনে তোর একতারাতে একটি যে তাঁর সেইটি বাজ 


ধামার : ৩।২।২।৩।৪ মাত্রার ছন্দ 
উর রর 2 2 5 221 


ৃ ৩ ২ ৩ ৩ 


৮২ রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


পাখোয়াজের ঠেকা :যকধেটে | ধেটে | ধা! | গর্দিনে | দবেনেতা 
১ ৩ ২ ৬ ৩ 
গান: সুধানাগরতীরে হে এসেছে নরনারী 
ভিন্নরূপ মাত্রা-ভাগ 


115: 1৮11১71৮1 0 14111 44 


৬ 5 বৃ গু ৩ 
ই. 4-71ললা]৭-শ্য গ4 
১+ ২ রি ৩ 


পনেরো মাত্রার তাল 


পর্ধমসওয়ারি : 818181৩ মাত্রার ছন্দ 
11 91471711181 111-1 42 


রর 


১ ২. ৩ ৪ 
তবলার ঠেকা (হহ্বমাত্রা): [ ধা? কেটে তাগ. থুন্‌ না কেটে তাগ. | তেরেখকর্টে 
১ ০ ২ 
তাগ দিৎ তা কেটে দিন্‌ তা | তাগ.তেটে তেটে তাগ, 
গে ৩৪ 
নে ধা কেটে তাগ | তাগ দিৎ। | ভাগদিৎ1] 
৩ ৪ € 


গান : আজি মৌর দ্বারে কাহার মুখ হেরেছি 


ষোলো মাত্রার তাল 


ত্রিতাল : ৪181818 মাত্রার ছন্দ 
1:.71171লা8. 1; 41-11-112৭ না খাতা এ: 


রী 


১ ৮২ ঙ ৩ 


রি 


অথবা ২ ৩ 
তবলার ঠেকা :[ ধা ধিন্ধিন্না | নাধিন্ধিন্না | নাতিন্তিন্না | 
১ ৮ 


| তেটে ধিন্‌ ধিন্‌ না] 
তু 


গান : এসো শ্যামল সুন্দর, আনো তব তাপহর। তৃষাহুর। সঙ্গ হ্ধ! 


সপ্তম পাঠক্রম 


৮৩ 
বিলম্বিত ত্রিতাঁল 
ভবলার ঠেকা : [ ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধা | ধিৎ তাগে তেরেকেটে ধি | না তিন্‌ তিন্‌ তা | 
৮ ভি ২ | 


অথবা ২? 


৩ 


| কথ ধাগে তেরেকেটে ধি 


৩ 


১ 


গান: এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে 


আড়াঁঠেক। ব1 তিলবাঁড় 
[বশ 1 বুক এনা মধ বশ 
১ ৮ 9 ৩ 

২ ০ 


6 


৯ 
ভুবলার ঠেকা: ঘিবধাগি |1ধিতা] | কিতা গি |1ঘিধা।[ 


৫ 


৯১ র্‌ ্ 


৩) 
অথবা ২ ৩ 


১ 
গান : এবার বুঝেছি সখা, এ খেলা কেবলি খেলা 


মধ্যমান 
1:11: 11:11: 11271171111 1 
১ ২ ৩... ৩ 
২ ৩ ০ ১ 
তবলার ঠেকা: [ ধি ংধা গেধিন্।] | ধি £ধা গেধিন্।1 |] ধি হতা গেধিন্1 | 
১ ২ 
অথবা ২ * 


৩ 


| কিতা গেধিন। [ 


৬ 


৯ 


গান : কে বমিলে আজি হদয়াঁসনে ভুবনেশ্বর প্রভু 


আঠারো মাত্রার তাল 
নব্পঞ্চতাল : ২।৪।৪।৪।৪ মাত্রার ছন্দ * 


৮৪ রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 
[111 1111|17111 17111 1 | 17111] 


রা 


চি চং ৩ ৪ ৫ 
পাঁথোয়াজের ঠেক1: [ ধাধা | ধাগে তেটেদেন্তা | তাগেতেটে দ্বেন্তা | 
১ ২ ৩ 
তেটে কত গদ্দি ঘেনে | ধাঁগে তেটে ভাগে তেটে ? 
৪ ৫ 


গান : জননী, তোমার করুণ চরণথানি হেরিনন আজি এ অরুণকিরণরূপে 


লয় 


সংগীতের ক্ষেত্রে লয় শব্দ দ্বারা গাঁনের গতি বোঝায়। লয় প্রধানতঃ তিন 
প্রকার-__ বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রকার লয়ের 
কিছু তারতম্য দেখা যাঁয়। মোঁটামুটি এ কয় প্রকার লয়ের সন্ধান মেলে, যথুখ_ 
অতি বিলম্বিত, বিলম্বিত এবং ঈষৎ বিলদ্বিত ) ঈষৎ বিলঙ্বিত মধ্য, মধ্য এবং ঈষৎ, 
দ্রুত মধা ) ঈষৎ দ্রুত, দ্রুত এবং অতি দ্রুত। এই-সব লয় নির্ধারণ অতিজ্ঞতামূলক ও 
অন্থমানসাপেক্ষ। কাল-পরিমাপক যন্ত্রের ( 2060:0101 ) সাহায্যে মাতার 
গাণিতিক মান নির্ণয় করে তদস্থ্যাঁয়ী লয় নির্ধারণ করলে বিজ্ঞানসম্মত হয়, কিন্তু 
আমাদের সংগীতে এখন পর্ধস্ত সেটা ভবিষ্যৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়। এ প্রসঙ্গে 
জ্যোতিরিন্্রন্ণাথ ঠাকুর মহাশয় তার 'ম্বরলিপি-গীতি-মালা গ্রন্থে লয়নির্দেশের যে সহজ 
পন্থা অনুসরণ করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য মনে করি 

'মুবোপীয় সাংকেতিক স্বরলিপিতে “ক্রচেট” একোয়েভর' প্রভৃতি চিহ্ের ছারা 
মাত্রার ওজন কতকট। জান! যায় এবং মান্ত্রামাণ যন্ত্রের সাঁহাঁষ্যে মাত্রার পরিমাণ 
যথাযথ রূপে নির্ধারিত হইতে পারে । কিন্ত মান্রামাণ যগ্্রের বাব] মাত্রার পরিমাণ 
সকল সময়ে নির্ণয় করিবার সৃবিধা হয় না। তা ছাড়া, যন্ত্রটি সংগ্রহ করাও সকলের 
সাধ্যায়ত্ব না হইতে পারে । এইজন্য ইহার একটি সহজ নিয়ম নিয়ে দেওয়া! যাইতেছে । 
এই নিয়মে লয়ের আপেক্ষিক পরিমাণ কতকটা স্থির হইতে পারে । একটু এদিক 
ওদিক হইলে বিশেষ ক্ষতি হয় ন1। 

"এক, দুই, তিন ইত্যার্দি লংখ্যাগুলি পরপর খুব তাড়াতাড়ি এক নিঃশ্বাসের মধ্যে 
স্পষ্টর্ূপে উচ্চারণ করিলে, এক সেকেণ্ডের মধ্যে ৬ সংখ্য। পর্যস্ত অধিকাংশ লোকে 
উচ্চারণ করিতে পারে। তাহার অধিক পারে না,; ইহা পরীক্ষা করিয়া জান? 


স্চম পাঠক্রম ৮৫ 


গিয়াছে । এই গতিতে ৬ সংখ্যা অন্তর করতালি দিলে গানের পক্ষে বিলম্ব গতি 
হইতেছে বলিয়! উপলব্ধি হয়। ৪ সংখ্যা অস্তর করতালি দিলে মধ্যগতি অর্থাৎ সহজ 
লয় হইতেছে বলিয়া উপলব্ধি হয়। এইরূপ গণন] অহুমায়ে লয়ের যে আদর্শ-ক্রম 
স্থির হইয়াছে তাহার তালিক। নিয়ে দেয়] যাইতেছে । 


গাঁতক্রম ভ্রুত উচ্চারণের সংখ্য। মাভ্রামাণ যন্ত্রের অস্ক লয়াঙ সঙ্কেত 
অতিবিলদ্বিত ৮ ৫০ ক 
বিলম্বিত ৬ (এক সেকেণ্ড) ৬০ রি 

ঈষৎ বিলদ্িত ৫ ৮০ | 

মধ্য লয় বাটিমা ৪ ১০০ পি 

ঈষৎ দ্রুত ৩ ১৩২ 1৩ 

দ্রুত ২ ১৬৩ 1২ 
অতিদ্রত ১ ২০০ 1১% 

কলিগঠন 


রবীন্দ্রসংগীতের কলিগঠনে নাঁন! বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে প্রধানতঃ 
দেখা যায় গানের সঙ্গ চার ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগ কলি (তুক্‌) নামে চিহ্নিত। 
যথা স্থায়ী (আস্থায়ী ), অন্তর], সঞ্চারী ও আভোগ। লাঁধারণতঃ স্থায়ীর সর 
নিচুর দিকে থাকে এবং অন্যান্য কলির শেষে এ অংশে গানের স্থবের স্থিতি হয়; 
অন্তরার স্থর স্থায়ী স্থর থেকে অস্তর অর্থাৎ পৃথক এবং উচুর দিকে থাকে 3 সঞ্চারীর 
নুর স্থায়ীর ন্যায় নিচুর দিকে সঞ্চরণ করে এবং অন্তরার সঙ্গে সামগুস্তধর্মী আভোগে 
গানের সম্পূর্ণতা ঘটে। অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীত চার কলি অর্থাৎ স্থায়ী, অন্তরা, 
সঞ্চারী ও আভোগ -বিশিষ্ট। নীচের উদ্দাহরণ থেকে এ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হবে-_ 

: তোমার হ্থবরের ধার] ঝরে যেথায় তারি পারে 
স্থায়ী 1 দেবে কি গো বাসা আমায় একটি ধারে 1। 
আমি শুনব ধ্বনি কানে, 
অন্তরা [ আঁমি ভরব ধ্বনি প্রাণে, 
সেই ধ্বনিতে চিন্তবীণায় তার বাঁধিব বারে বারে। 


] আমার নীরব বেলা সেই তোমারি সরে স্থরে 


টিকা” ফুলের ভিতর মধুর মতো উঠবে পূরে। 


৮৬ রবীন্সংগীত-প্রসঙ্গ 


আমার দিন ফুরাবে যবে, 
আভোগ-- যখন রানি আধার হবে, 
হৃদয়ে মোর গানের তাঁর] উঠবে ফুটে সারে সারে । 

গানের এপ চার কলি -বিশিই্ই হওয়! ঞ্ুপদের অন্যতম প্রভাব। অবশ্ত এ 
নিয়মের অনেক ব্যতিক্রমও আছে। ব্যতিক্রম ছু দিক থেকে লক্ষ্য করা যায়_ 
১. পুর্বপ্রচলিত কোনে গীতশ্রেণীর সংশ্লিষ্টতায় অথবা ২. ম্বতন্ত্রভাবে। 

-১* ক্ল্যামিকাল ঞপদ গানে সাধারণতঃ চার কলি থাকে । কিন্তু কতকগুলি 
ঞ্পদভাঙা রবীন্দ্রসংগীতে তার ব্যতিক্রম দেখা যাঁয়। যেমন, “বাণী তব ধায়; 
( আঁড়ানা। চৌতাল ), "শাস্তি কর বরিষন ( তিলককামোদ। স্থরফীকতাল ), 
“বিপুল তরঙ্গ রে” ( ভীমপলগ্রী। তেওর] ), ইত্যাদি ধপদাঙ্গ গানগুলি স্থায়ী ও অস্তরা 
মাত্র এই ছুই কলি-যুক্ত। আবার “তাহারে আরতি করে চন্দ্র তপন, (বড়হংস 
সারং। চৌতাঁল ) গানটিতে স্থায়ী, অন্তরা, ছিতীয় অস্তরা, স্চারী ও আভোগ এরূপ 
কলিবৈশিষ্ট্য বর্তমান। ক্ল্যাসিকাল খেয়াল গানে সাধারণতঃ স্থায়ী ও অন্তরা এই 
ছুই কলি থাকে । কিন্তু খেয়ালভাড! “আনন্দধারা বহিছে ভুবনে” (মি মালকৌষ।+ 
ভ্রিতাল ) গাঁনে স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী ও আভোগ চারটি কলিই অছে) 'আখিজল 
মুছাইলে জননী" (রামকেলি। ত্রিতাঁল ) গানে স্থায়ী অন্তরা ও দ্বিতীয় অস্তুর1 এই 
তিনটি কলি আছে। |] 

২. ব্বতন্ত্রভীবেও ববীন্দ্রসংগীতের কলিগঠনে অনেক ব্যতিক্রম দেখা যাঁয়। 
কবিতায় সুরযৌজিত গানগুলিকে, যেমন “ওই আমে ওই অতি ভৈরব হরষে?, "এই 
তো! ভালো লেগেছিল" ইত্যাদি গানকে কলি হিসাবে ভাগ করা যায় না। অন্য দিকে 
এমন কতকগুলি ববীন্দ্রসংগীত আছে যেগুলিকে চাঁর কলিতে ভাগ কর গেলেও সে- 
সব কলির স্থরগঠনে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাঁয়। এই ব্যতিক্রম যথাযথ 
ভাবপ্রকাশের খাতিরে । যেমন, "নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়? গানটির স্থায়ী উচু 
স্থরে (তাঁর সপ্তক থেকে ) আরম্ভ; ধ্বনিল আহ্বান মধুর গভীর” গানটির সঞ্চারীর 
হুর উচুর দিকে। 

এই-সব দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে রবীন্্রংগীতের কলিগঠনে নান? 
বৈচিআ্রোর সন্ধান মেলে। 


স্বরলিপি ও সংশীতলিপি 
ভাষায় কতকগুলি প্রচলিত শব্দ থাকে যার ঠ্রিক-ঠিক অর্থ খু'ঁজলে কিছু অসংগতি 


সপ্তম পাঠক্রম ৃ ৮৭ 


বোধ হবে, কিন্ত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার অর্থবোধের কোনো অস্থবিধে হয় ন1। 
সংগীতের ক্ষেত্রে স্বরলিপি এরূপ একটি শব । সংগীত শব্দটি শুধু গাঁন অর্থেও গ্রচলিত। 
সবরের যে বিধিবদ্ধ লিপিতে সংগীতের বাণী, স্থুর ও ছন্দ লিখিত থাকে, তার নাম 
সংগীতলিপি হওয়াই উচিত। প্রচলিত স্বরলিপি শব্ধ দ্বারাই সাধারণতঃ সেই অর্থবোধ 
হয়ে থাকে । এখানে প্রচলিত শব্দটি গ্রহণ কর! হয়েছে। 


আকারমাত্রক স্বরলিপি -পদ্ধতি 


স্বর-পরিচিতি ॥ স-ন্ষড়জ, খ-ুকোমল খষত, র-্শ্ুদ্ধ খত, জ্ঞ--কোমল 
গাঙ্ধার, গ-শুদ্ধ গান্ধার, মল্কশুদ্ধ মধাম, ্ষ-ুতীব্র মধ্যম, প--পঞ্চম, দ্-কোমল 
ধৈবত, ধ-শুদ্ধ ধৈবত, ণ-ুকোমল নিষাদ, ন-শুদ্ধ নিষাঁদ। বাইশটি শ্রুতিস্থানের 
মধো বারোঁটিতে অবস্থিত এই*বাঁরোটি স্বর ছাড়া বাকি দশটি শ্রুতির স্থান ও ম্বর- 
নামের জন্ত শ্রুতি ও ম্বর -তালিকা দ্রষ্টব্য । 
সপ্তক ॥ মন্ত্র সপ্তকের স্বর হস্-চিহ্ন-যুক্ত, যথা স্র্গ ম্প ধু ন্। মধ্য 
সপ্তকের ্বর চিহৃহীন, যথা সরগমপধন। তার সপ্তকের ত্বর রেফ-চিহৃ-যুক্ত, 
যথা র্রগর্মপর্ধর্ন। 
মাত্রা ॥ আকার (1) দ্বারা মাত্র। স্থচিত হয় বলে এই পদ্ধতির নাম আকার- 
মাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতি। তরদন্ুযায়ী 1-এক মাত্রা, £-আধ মাত্রা ও *--সিকি 
মাত্রা। আধ মীত্রা ও পিকি মাত্রার চিহ্ন প্রয়োজন স্থলে মাত্র ব্যবহৃত হয়। যেমন 
সরা স্থলে স এবং র মিলে এক মাত্র! অর্থাৎ প্রত্যেকটি স্বর মাধ মাত্রা ; এখানে বিসর্গ 
ব্যবহারের (সঃরঃ) প্রয়োজন নেই । কিন্তু সঃরগঃ-_- স আধমাত্রা,র ওগ মিলে 
আধমাত্র1; সরংগঃ-_ সও বর মিলে আধমাত্রা, গ আধমাত্রা ; এই-সব ক্ষেত্রে £ চিহ্হের 
ব্যবহার অপরিহার্ষ । কারণ মরগ] এ ভাঁবে লেখা হলে প্রত্যেকটি স্বর এক-তৃতীয়াংশ 
মাত্রা নির্দিষ্ট হয়। সরগম1-- চারটি ত্বর মিলে এক মাত্রা অর্থাৎ প্রত্যেকটি শ্বর 
সিকিমাত্র1) এখানে প্রত্যেকটি স্বরে পিকি মাত্রা চিহ্ন (সৎ র* গণ মণ) দেবার 
প্রয়ো্ধন নেই । কিন্তু স: র*্-_ স তিন-চতুর্থীংশ মাত্রা ও র মিকি মাত্রার ক্ষেত্রে 
পিকি মাত্রার চিহ্ন দেওয়] অবশ্ঠই প্রয়োজন । 
তাল | [ দও-চিহ্ন বার তালের আরম্ত ও সমাপ্তি স্থচিত হয়। সমে ও সম্‌ 
থেকে তালের এক আবর্তন পূর্ণ হলে ] চিহ্ন বসে। তালের মধ্যবর্তী ভাগ দীড়ি- 
চিহ্ন বার! নির্দিষ্ট হয়। যথা [111 | 111 [দাদ্রা তালের আরম্তে (সমে) 


৮৮” ববীন্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


ও শেষে দণ্ড (1) এবং মধ্যবর্তী ভাগে দাড়ি (1)। এই নিয়ম জানা থাকলে 
স্বরলিপিতে তালাঙ্ক না দেওয়া থাকলেও তালের সম্‌ ও অন্যান্ত তালাহ্কের শ্থান 
বোঝার পক্ষে অন্ুুবিধে হয় না। 

যুগল দণ্ড ॥ স্থায়ীর আরস্তে ও শেষে, অস্তরাঁর আরভে ও শেষে এবং সঞ্চারীর 
আরভে [[ যুগল দণ্ড বসে। স্থায়ী ও অন্তরার শেষে যুগল দণ্ড পুনরায় স্থায়ীতে 
প্রত্যাবর্তন স্থচিত করে। সঞ্চারী ও আভোগ একটান]1 গাওয়া হয় বলে সধচারীর 
শেষে ও আভোগের আবরস্তে ]] যুগল দণ্ড বসে না। আভোগের শেষে 1111 এক 
জোড়া যুগল দণ্ড গানের সমাঞ্চি ও পুনরায় স্থায়ীর স্থরে প্রত্যাবর্তন নির্দেশ করে। 
গানবিশেষে যুগল দণ্ড ব্যবহারে কিছু ব্যতিক্রম হয়। 

উদ্ধৃতি চিহ্ন |॥ স্থায়ীর আরস্তে [ দণ্ডের বাইরে গানের অংশবিশেষ থাকলে, 
উক্ত অংশ গানের আরম্তে একবার মাত্র গাইতে হয়; স্থায়ী, অন্তরা ও আভোগের 
শেষে স্থায়ীতে প্রত্যাবর্তনকালে আবস্ভের ]] যুগল দণ্ডের পরবর্তী অংশ থেকে 
গাইতে হয়, কারণ স্থায়ীতে [[ যুগল দণ্ডের পূর্ববর্তী অংশ স্থায়ী, অস্তরা ও আভোগের 
শেষাংশে « ” উদ্ধৃতি চিহ্বের মধ্যে অস্তভূক্ত হয়। যথা-_ 

সাসা-11].. সাসা-]] ও 1]... | সাসা-]]]া 
আমি * “আ মি ০” “আমি ** 

যুগল দীঁড়ি ॥ স্থায়ীতে মাত্রা-বিশেষের উপর যুগল দাড়ি (0) চিন্ন ব্যবহৃত হয়। 
এখান পর্যস্ত গেয়ে অস্তর1 ও সঞ্চাৰী ধরতে হয় এবং অবশেষে এখানেই গান সমাপ্ত 
করতে হয়। যুগল দাড়ি তালের মধবর্তী কোনে! মাত্রার উপর থাকলে তাল পূর্ণ 
করার জন্ প্রয়োজনীয় মাত্রা-সংখ্যা অন্তরা ও সঞ্চারীর আস্তে যুক্ত থাকে এবং 
গানের সমাপ্তিকালে স্থুর টেনে তাল অহযায়ী মাত্রা-সংখ্য পূর্ণ করে গান শেষ করতে 
হয়। যে-নব গান স্থায়ী থেকে আরস্ভ করে শেষ পর্যস্ত একটান! গাওয়ার বীতি 
সে-সব ক্ষেত্রে যুগল দড়ি ব্যবহারের নিয়মের ব্যতিক্রম হয় ও গানের শেষে বসে। 

বন্ধনী চিহ্ন ॥ [1 ছিতীয় বন্ধনীর অস্তভূক্ত স্থর দুবার গাইতে হয়। দ্বিতীয়বার 
গাওয়ার সময় কোনো অংশ বাদ গেলে উক্ত অংশ () প্রথম বন্ধনীর মধ্যে নির্দিষ্ট হয় 
এবং উক্ত অংশের পরে পরিবত্তিত স্থর লিখিত হয়। যথা] !সারাগা | মাপা 
ধা) ধাপা], দাদ্রা তালের এই ত্বরলিপিতে ছিতীয় বারে পা ধা ছু মাতা! বাদ 
যাবে ও তৎপরিবর্তে ধা পা এই দু মাত্রা যোগ হয়ে দ্বাদ্রা তাল পূর্ণ হবে) এজন্য ধা 
পা অংশের পরে তালের সমাপ্তিহ্চক দণ্ড-চিন্ব ব্যবন্ত হবে। [] তৃতীয় বন্ধনীরও 
() প্রথম বন্ধনীর গ্তায় একই উদ্দেশে ব্যবহার হতে পারে। যথা_-11লারাগা | 


সপ্তম পাঠক্রম ৮৯ 


[ধাপা] 
যা পা ধা) [ অর্থাৎ উপরে লিখিত [] তৃতীয় বন্ধনীভুক্ত ধা প] ছিতীয়বারে পা ধা 
ংখের পরিবর্তে গেয় । কিন্ত] তৃতীয় বন্ধনীর প্রয়োগরীতি কিছু ভিন্ন। পরিবত্তিত 
স্থর যদি স্থায়ীর আরস্তে ব1 দ্বিতীয় (] বন্ধনীবর অস্তভূক্ত অংশের স্চনায় বা মধ্যবর্তী 
কোনো অংশে থাকে, সে'সব ক্ষেত্রেই [] তৃতীয় বন্ধনীর ব্যবহার হয়। যথা__ , 
[গা সা] [মা | পা] 
[ (সারাগা|মাপাধা।])[সারাগা|মাপাধা) [, স্থায়ীর আরম্তে 
কোনে পরিবিত স্থুর থাকলে এবং স্থায়ী ও অন্তরা শেষ.করে সেই পরিবন্তিত স্থর 
গাইতে হলে উক্ত কলিগুলির শেষে যুগল দণ্ডের মধ্যে [] তৃতীয় বন্ধনী চিহ্ের স্পষ্ট 
উল্লেখ থাকে, যথা []]) আতোগের শেষে উক্ত ক্ষেত্রে ]তৃতীয় বন্ধনী 
জোড়া যুগল দণ্ডের মধ্যবর্তী থাকে, যথা] []]া। 
হাইফেন-চিহ্ন ॥ হাইফেন-চিহ্ন ব্যবহারের স্থান-_ স্বরলিপিতে কথার অংশে হসস্ত 
অক্ষর থাকলে এবং উপরে হসস্ত অক্ষরের পূর্ববর্তী মাত্রার ন্যায় একই স্বর হলে হস্ত 
অক্ষরের উপরের মাত্রা হাইফেন-যুক্ত আঁকার হবে, যথা-_সা৷ -1; স্বর পরিবন্তিত হলে 
গান্‌ 
পরিবন্তিত স্বরের আগে হাইফেন বসবে, যথা__সা -রা। কোনো বিশেষস্বর একাধিক 
গা ন্‌ 
মত্র। টেনে গাইতে হলেও হাইফেন-যুক্ত আকার হয় এবং তাঁর নীচে * বসে, যথা-_ 
সা1-1-1-11 উক্ত ক্ষেত্রে স্বরের পরিবর্তন হলে, পরিবন্তিত স্বরের আগেও হাইফেন 
মা ৎ ০ ০ 


বসবে, যথা সা -ব] -গা -মা। ব্বরাস্ত অক্ষরের উপরের স্বরে হাইফেন বসে ন। 
মা ০ 5 ৩5 ই 


যথা সা রা গা গা। হাইফেন-বঙ্জিত মাত্রায় (1) সবরের রেশ থাকে না, কিস্তু লয় 
তোমাপানে, 


'অবাহত থাকে । 
মীড়-চিহ্ন ॥ --মীড় চিহু। মীড়-প্রয়োগে একটি স্বর পূর্ববর্তা রা পরবর্তী 
সআ্লার-একটি স্বরে বিশেষ রীতিতে অন্তর্বর্তী সকল শ্রুতিস্থানকে অথগুভাৰে স্পর্শ 
করে যায় । যথ?-_ ৭ -জ্ঞ) পর্স। 
অহ ০৪ 
ম্পর্শ-ত্বর ॥ কোনে একটি স্বরের ক্ষণস্থায়ী সামান্ত স্পর্শে অন্ত একটি অধিকতর 
স্থায়ী শ্বর উচ্চারিত হলে পূর্ববর্তী স্বর্টিকে ম্পর্শ-স্বর বল! হয় এবং এই স্বরটি স্ুত 
হরফে অধিকতর স্থায়ী স্বরের বা দিকে উপরে লিখিত হুয়। যথা রগাঁ, মগা। 


৯০ রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


অধিকতর স্থায়ী স্বরটি কখনো কখনে৷ পরে অন্য একটি ক্ষণস্থায়ী শ্বরকে মামান্ত স্পর্শ 
করে ; তখন ম্পর্শ-স্বরটি ডান দিকে উপরে লিখিত হয়। যথা-_গার, গাম। 


উচ্চারণ 


ববীন্দ্রদংগীতের উচ্চারণ সম্বন্ধে খুব সচেতন ও সতর্ক থাকা প্রয়োজন । 
প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণ যথাযথ ও স্পষ্ট হওয়1] আবশ্তক | বর্তমানে কোনে! 
কোনে ম্বরলিপিতে কথাঁর অংশের বান।ন যথাসম্ভব উচ্চারণ অনুযায়ী লিখিত হয়| 
অকাবানস্ত শবগুলির 'আছ্য, মধ্যবতা বা শেষ অক্ষরটির উচ্চারণ স্পষ্ট অ-কাঁরের 
মতে] না হয়ে একটু ও-কার ঘেঁষা হয়। ব এবং ড় এই ছুইটি বর্ণের উচ্চারণে 
স্পষ্টতই পার্থক্য আছে। র-তে ড এবং ড-কে র উচ্চারণ করা খুবই দৃষণীয়। বাংলা 
ভাষায় শষ ও সবর্ণের উচ্চারণ সংস্কৃত-উচ্চারণ থেকে ভিন্ন ।-_ আকাশ, বাতাস, 
শ্রাবণ, আষাঢ় শব্বগুলি লক্ষণীয়। তা ছাড় য-ফল। ও ব-ফলা -যুক্ত অক্ষরের উচ্চারণ 
সাধারণত সেই অক্ষরের ছ্িত্বস্থচক, যথা পুণ্া-্পু ণ. ৭, বিশ্ব-ুবি শ. শ,ইত্যাদি। 
একার ও আযাকার যথাক্রমে (পাশের একার ) ও (মাঝের আকার ) চিহু-যুক্ত। 
যথা বেলা ( সাগরতীর )-বে লাঃ বেলা (সময়)-বে লা; যেমন-্যেমন্;ঃ 
যেমনি-যে মনি । তেমন-তে ম ন্‌$ তেমনি-তে মনি; এক--আ কৃ; একটি- 
এ কৃটি; একাকী-আযা ক কী (সাধারণ পাঠ্যরূপ ) কিন্ত রবীন্দরনংগীতে এ কাকী; 
একান্তে-একা ন্‌তে; ইতাদি। হ্সম্ত অক্ষবের উচ্চারণও ঠিক-ঠিক হওয়া 
আবশ্তক । কোনো হমস্ত শব্ধ টেনে গাইতে হলে শেষ হসন্ত অক্ষবটি শেষে উচ্চারিত 
হয়, যথাঁ_গ * * ন্‌? মধ্যবর্তী অক্ষর হসম্ত হলেও একই নিয়ম, যথা__যে * মুনি) 
হসম্ত অক্ষরটি অন্য কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে সেই বর্ণের পূর্ববর্তী মন্রায় উচ্চারিত 
হয়) যথা তৃষ্ণাতু * ষ.ণা (তৃষ্‌ * ণা নয়) শাস্তিশা* নতি; ইত্যাদি। 


সংগীতলিপি পাঠ 


স্বরলিপি শব্দের প্রচলিত অর্থ এবং স্বরলিপি শব্দের স্থলে সংগীতলিপি শব্দ 
ব্যবহারের অর্থবোধক যৌক্তিকতা সম্বন্ধে পূর্বে আলোচন] কর] হয়েছে । বর্তমান 
প্রসঙ্গে স্বরলিপি শব্দের স্থলে সংগীতলিপি শব ব্যবহার করা হল। অন্থত্র প্রচলিত 
স্বরলিপি শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। 

ভারতীয় সংগীতে শ্রুতি, স্বর, অলংকরণ, ছন্দ, তাল, লয়, গায়কি ইত্যাদি তত্ব 
এত জটিল যে যে-কোনে] পদ্ধতিতেই হোক-ন। কেন, কণ্ে-গীত গানের গায়কি-সহ 


সপ্তম পাঠক্রম ৯১, 


সংগীতলিপি প্রস্তত কর! অসম্ভব বললে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেও 
এই উক্তি প্রযোজা। কথ! ও সবরের মিলনে উদ্ভূত ভাবাবেগ কণ্ঠে প্রকাশ পায়। 
কথম্বরের উচ্চতা-নি্নতা, মৃছৃতা-প্রবলতা প্রভৃতি গগুণধর্ম কতকগুলি চিহুত্বারা' 
লিপিতে হুবহু আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তবে বিশেষ কুশলী ব্যক্তি উন্নত পদ্ধতিতে 
সংগীতলিপি করলে কঠে-গীত গানের ন্যনাধিক প্রতিফলন হয় এবং বোদ্ধা ও, 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি তা থেকে সংগীত আয়ত্ত করতে পারেন। 

সংগীতলিপি থেকে ববীন্দ্রসংগীত আ্ত্ব করবার কতকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়ম 
আঁছে। সেগুলি বথাযথভাবে পালন না করলে ঠিক-ঠিক ফল পাওয়া যাঁয় না এবং, 
গান প্রাণহীন হয়ে পড়ে। তার মধো নিম্নলিখিত নিয়মগুলি স্মরণ 'রাখা অবশ্ঠ, 
গ্রয়োজন : 

১. ববীন্দ্রসংগীতে বহু শ্রেণীর গান আছে । বিশেষ বিশেষ শ্রেণীরু-গান উপযুক্ত 
গুরুর নিকট বুল সংখা য় শেখ] প্রয়োজন । 

২০ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে রাঁগসংগীতের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনংগীত শিক্ষা কর! 
*প্রপ্পৌজন। কঠসাঁধনার নির্বাচিত পদ্ধতিতে বাগমংগীতের অনুশীলন দ্বার শ্রুতি, স্বর, 
বাগ, ছন্দ, তাল ও লয় সম্বদ্ধে জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যক | 

৩. এই জ্ঞান সংগীতলিপি দেখে গান আয়ত্ত করার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। 
গানের স্থর ও তাপি তখন সহজ প্রতীয়মান হয় এবং মনোযোগ বিশেষভাবে লয়, 
গায়কি ইত্যাদির প্রতি দেওয়া যায়-_ যা! একান্ত আবশ্যক । 

৪. সংগীতলিপি দেখে স্বাধীনভাবে গান আয়ত্ত করার সময় তানপুর! ছাড় অন্য 
কোনে সাহায্যক1রী আনুষঙ্গিক যন্ত্র বাবহার করা সমীটীন নয়। 

৫. রবীন্দ্রসংগীতলিপিতে বিশেষ বিশেষ অলংকরণ ইংগিতে দেওয়ার রীতি চলে 
আসছে। গুরুর মুখ থেকে শেখা গানের জ্ঞান থাকলেই সেই ইংগিতগুলি গ্রহণ করা 
সম্ভব। এ বিষয়ে সতর্ক থাঁক! প্রয়োজন । 

৬. সংগীতলিপি দেখে গান আয়ত্ত করার পূর্বে গানের কাব্যাংশ কয়েকবার 
পাঠ করে তার ভাব উপলব্ধি করা বাঞছনীয়। 

৭. সংগীতলিপিতে শ্বরলিপির নীচে কথার অংশে হসস্ত ও স্বরাস্ত অক্ষরগুলি 
ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা প্রয়োজন । 

৮. মাত্রার স্থায়িত্ব অর্থাৎ এক মাত্রা, একাধিক মাত্রা, অর্ধমাত্র! ইত্যাদি সম্বন্ধে, 
সজাগ বোধ থাকা প্রয়োজন । 

৯. ভিন্ন ভিন্ন গানের লয় ও গায়কি মম্বদ্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করা প্রয়োজন। 


শ্সদ 


৯২ রবীজ্মংগীত-গ্রসঙ্গ 


১০. সংগীতলিপি দেখে আয়ন্তপাপেক্ষ গান পুনংপুন গেয়ে সহজ করে নেওয়া 
গ্রয়োজন। 

উল্লিখিত নিরমগ্ডুলি আরে] স্পষ্টীকরণের অপেক্ষা বাখে। বাংলা ভাষা শিক্ষার 
পদ্ধতির দৃষ্টান্ত নিলে বিষয়গুলি বোঝবার পক্ষে সহজ হবে । ভাষা শিখতে হলে প্রথমে 
বর্ণপরিচয় প্রয়োজন । তারপর ক্রমশ সহজ ও কঠিন শব্ধ, সহজ ও কঠিন বাক্য পাঠ 
ও ভার অর্থবোঁধের চেষ্টা, আর কাব্যের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ছন্দ, যতি ইতাদি 
আয়ত্ত করার চেষ্টা প্রয়োজন । ভাষা ঠিকভাবে আয়ত্ব হয়ে গেলে ভাষা-পাঠ ও 
অর্থবোধ করার অন্থুবিধে হয় না। সংগীতলিপি থেকে গান আয়ত্ত করার ক্ষেত্রেও 
ঠিক তেমনি । প্রথমে স্বর, শ্রুতি, রাগ ও ছন্দ -জ্ঞানের প্রয়োজন__ এ জ্ঞান আসে 
যথাযথভাবে রাঁগসংগীতের অনুশীলন থেকে । সংগীতলিপি পাঠে এ জ্ঞান বিশেষভাবে 
কাজে লাগে। তখন গানের ব্যাকরণ বা শৈলী -অংশ সহজ হয়ে যায়। বাগ শুদ্ধ 
হোক বা মিশ্র হোক গানে প্রযুক্ত রাগের প্রভাব থাকবেই । সংগীতলিপির স্বরাবলী 
কোনে বাগের ছাদের সঙ্গে মিললে পূর্বে অত সেই রাগের জ্ঞান সেই সংগীতলিপি 
দেখে গানটি আয়ত্ব করার পক্ষে অনেকখানি সাহায্য করে। অপর পক্ষে গরুর মুখ 
থেকে শেখা বিভিন্ন শ্রেণীর গানের মধ্যে কোনে-একটি শ্রেণীর গানের সঙ্ষে আয়ত্ব- 
সাপেক্ষ গানটির সাদৃশ্য বোধ হলেও সংগীতলিপি দেখে গানটির লয়, গায়কি ইত্যাদি 


যথাযথভাবে রক্ষ! করার পক্ষে বিশেষ স্থবিধা হয়। তার পর গানটি পুনঃপুন গাওয়। 


হলে সাবলীলভাবে পরিবেশন করার অধিকার জয়ে । 


গায়কের গুণ ও দোষ 

সংগীতের পরিবেশন-ক্ষেত্রে গায়কের নান! প্রকার ক্রটি বা মুদ্রাদোষ থাকতে 
দেখা যাঁয়। আমাদের সংগীতশান্ত্রে গায়কের দোষের কতকগুপি লক্ষণ নির্দিই্ 
হয়েছে । আবার উত্তম গায়কের কতকগুলি সুলক্ষণ সন্থদ্বেও উল্লেখ কর] হয়েছে। 
নিয়ে তৎ্সম্পর্কে প্রামাণিক উদ্ধৃতি দেওয়! গেল। লক্ষণগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলি 
রবীন্দ্রসংগীত-গায়কের পক্ষেও প্রযোজা। ববীন্দ্রদংগীত অনুশীলনকারীগণ বিষয়- 
গুলি স্মরণ রাখলে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। কারণ, গান পরিবেশনের ফলে 
'যে বন উৎপন্ন হয় তাঁর সঙ্গে গায়কের গুণ বা দোষ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গায়কের 
পক্ষে দৌষগুলির হাত থেকে মুক্ত থাকার জন্য সর্বদা! মচেষ্ট হওয়া! আবহ্যক। কারণ, 
খমৌষগুলির জন্য রস-স্থটি বিদ্বিত হয়। 


সপ্তম পাঠক্রম ৯৩. 


গায়কের গুণ 
হৃন্তশবঃ হবশারীরো গ্রহযোক্ষ বিচক্ষণ ॥ 
রাগরাগাঙ্গভাষাঙ্গ ক্রিয়াঙ্ষোপাঙ্গকোবিদঃ | 
প্রবন্ধগাননিষ্ণাতো। বিবিধালপ্বিতত্ববিৎ ॥ 
সর্বস্থানোচ্চগমকে ঘনায়াসলসদ্গতিঃ। 
আয়ত্তকগস্তালজ্ঞঃ সাবধানে! জিতশ্রমঃ ॥ 
শুদ্ধচ্ছায়ালগাভিজ্ঞঃ সর্বকাকুবিশেষবিৎ। 
অনেকস্থায়সঞ্চারঃ সর্বদোধবিবজিতঃ ॥ 
ক্রিয়াপরো! যুক্তলয়ঃ স্থঘটো ধারণান্িতঃ | 
্ুর্জনির্জবনে হারিরহ:কত্তজনোদ্ধরঃ | 
স্থসম্প্রদায়ো গীতজৈ্গীয়তে গায়নাগ্রণীঃ।১ 


র্থাৎ, উত্তম গায়ক নিয়লিখিত লক্ষণযুক্ত-__ 


৯, 


০ 
ও 


৯ 


হবন্চশব্ব__ মনোহর কণ্ঠের অধিকারী। 

স্থশারীর__ উত্তম 'শারীর? -যুক্ত। স্থশারীর-তার সপ্তকে অনীয়াস-গতিক্ষম, 
অনুরণনযুক্ত, স্থমধুর, মনোরঞুক, গাভভীর্ধাদিযুক্ত কণ্ঠ। 

গ্রহমোক্ষবিচক্ষুণ__ গানের আস থেকে শেষ পর্ধস্ত ক্রিয়ায় কুশল। 

রাগ-রাগাঙ্গ-ভাষাঙ্গ-ক্রিয়াঙ্গোপাঙ্গকোবিদ-_ বাগ, রাঁগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ, 
উপাঙ্গ সন্বদ্ধে জ্ঞানবান। 

প্রবন্ধগাননিষ্াত-_ প্রবন্ধগাঁনে নিপুণ । 

বিবিধালপ্তিতত্ববিৎ__ নান! প্রকার আলাপের তত্বে কুশল । 

সর্বস্বানোথগমকেঘনায়ামলসদ্গতি-_- অনায়ানে মন্ত্র, মধ্য ও তার সপ্তক -গামী 
গমক প্রয়োগে সক্ষম । 

আয়ত্তক__ যিনি গ্বাধীনভাবে কথম্বর প্রয়োগে সক্ষম । 

তাঁলজ্ঞ-_ তালে কুশল। 

সাবধান-_ সাবধানী। 


, *জিতশ্রম-+ গানে যাঁর ক্লান্তি নেই। 


শুদ্ধচ্ছায়ালগাভিজ্ঞ-_ যিনি শুদ্ধ, ছায়ালগ ইত্যাদি রাঁগ-ভেদ জানেন। 
সবকাকুবিশেষবিৎ-_ সর্ব প্রকার কাকু-বিশেষজ্ঞ। 


“সংগীতরত্কাকর' ৩।১৩-২৭ 


৯৪ ববীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


১৪, অনেকস্থায়সঞ্চার-_ বহু রাগের প্রয়োগে সমর্থ । 

১৫, সর্বদৌষবিবঞ্জিত-_ সব দোষ থেকে মুক্ত । 

১৬. ক্রিয়াপর-_ গানক্রিয়ার অভ্যাসে তৎপর । 

১৭. যুক্তলয়-_ বিভিন্ন প্রকার লয় প্রয়োগে নিপুণ । 

₹৮,  স্ুঘট-__ ন্বর, বর্ণ ও তাল যথাযোগ্যভাবে সংযোজন করতে সক্ষম । 

১৯. ধারণাদ্বিত-_ উত্তম ম্বতিশক্তির অধিকারী। 

২১. ক্ষুর্জনির্জবন__- “নির্জবন” নামক বিশেষ বাগাবয়ব যথাযথ প্রয়োগ-ক্ষম। 
নির্জবন-যে রাগাবয়বের সরল, সুমধুর ও রাগবাচক স্বর ক্রমশ 
সঙ্ষুতর হয়। 

২১. হারিরহঃকৎ__ যার গানের প্রভাবে শ্রোতৃগণ মুগ্ধ হন। 

২২, ভজনোদ্ধ,র-_ রাগের পূর্ণ অভিব্যক্তিতে অভিজ্ঞ। 

২৩, স্সম্প্রদায়ো__ উত্তম গুরপরম্পরা-শীল। 

সংগীতরত্বাকরে উল্লিখিত উত্তম গায়কের এই তেইশটি গুণের মধ্যে কয়েকটি 
মাত্র রবীন্দ্রমংগীতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তা ছাড়া, অধিকাংশগুলি প্রত্যক্ষভাবে 

ব। পরোক্ষভাবে প্রযোজ্য । 


গায়কের দোষ 

সংদষ্রোদঘৃষ্টহৃৎকারিভীতশঙ্কিতকম্পিতাঃ | 
করালী বিকল: কাকী বিতালকরভোত্তটাঃ | 
ঝোন্বকত্তপ্বক বক্রী প্রসারী বিনিমীলকঃ। 
বিরসাপন্বরাব্যক্তস্থানভ্রষ্টোহব্যবস্থিতাঃ ॥ 
মিশ্রকোহনবধানশ্চ তথান্তঃ সাহুনামিকঃ। 
পঞ্চবিংশতিত্যেতে গায়ন৷ নিন্দিতা মতাঁঃ ॥১ 

অর্থাৎ গায়কের দোষ পচিশ প্রকার । যথা 

১, সংদষ্ট-- যিনি দাত চিবিয়ে গান করেন । 

উদ্‌প্বষ্ঈ_: যিনি রসহীনভাবে চীৎকার করেন । : 

্ৎকারী-_ গাওয়ার সময় যিনি অবাঞ্ছিত আওয়াজ করেন। 

ভীত-_ যিনি ভীতভাবে গান করেন। 

শঙ্কিত-_ যিনি গাওয়ার সময় অনাবশ্তক তাড়াহুড়া করেন। 


কি 6১ ডে ৫১ 
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কম্পিত-_ গাওয়ার সময় ধার শরীর ও কঠ কম্পিত হয়। 
কবরালী-- অতিরিক্ত ই| করে ভয়ানকভাবে যিনি গান কবেন। 
বিকল-_ ধার ক ঠিক শ্রুতিস্থানে পৌছয় না । 

কাকী-_ ধার কঠ কাকের মতো কর্কশ। 


, বিতাঁল-_ বেতালা । 


করভ-_ যিনি ঘাড় অতিরিক্ত উচু করে গান করেন। 
উদ্তট-_ যিনি মুখ বিকৃত করে গান করেন। 
ঝোম্বক-_ যিনি গল ফুলিয়ে গান করেন । 


, তুত্বকী-_- যিনি গাঁল ফুলিয়ে গান করেন। 


বক্রী-_ ধিনি ঘাড় হেলিয়ে গান করেন। 
প্রসারী-_ ধিনি হাত পা ছড়িয়ে গান করেন। 
নিমীলক-_ যিনি চোখ বুজে গান করেন। 
বিরস-- ধার গায়ন নীরল। 

অপন্বর-_ যিনি বর্জনীয় স্বর প্রয়োগ করেন। 


, অব্যক্ত-- ধার বাণী অম্পষ্ট। 


স্বানভ্রষ্ট__ ধার ক তিন সঞ্টকের ঠিক-ঠিক শ্বরস্থানে পৌছয় না। 
অব্যবস্থিত--যিনি সুশৃঙ্খলভাঁবে গাইতে পারেন না। 
মিশ্রক-_ ধার গায়নে শুদ্ধ ছায়ালগ আদি রাগ মিশ্রিত হয়ে যায়। 


. অনবধানক-_ গাওয়ার সময় যথা-ক্রম বিকাশে ধার লক্ষ্য থাকে না। 


সান্গনাসিক-_ যিনি নাকি সুরে গান করেন। 


রবীন্দ্রসংগীতের পরবিবেশন-ক্ষেত্রে সংগীতরত্বাকরে উল্লিখিত গায়কের পচিশটি 


দৌঁষের অধিকাংশগুলি ব্যক্তিভেদে দেখতে পাওয়া যায়। এই লক্মণগুলি জান! 
থাকলে গায়কের পক্ষে নিজেকে সংশোধন করে নেওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। শ্রোতৃ- 
গণেরও বিষয়গুলি জানা প্রয়োজন। কারণ, তা হলে তার ভালো-মন গায়ক 
সম্বন্ধে ঠিক-ঠিক মতামত দিতে সমর্থ হবেন। 


অষ্টমপাঠক্রম 
ক্রিয়াসিদ্ধ অংশ 
শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসংগীত 


পুজা : বাণী তব ধায় অন্ত গগনে । চৌতাল। স্ব ২৪ 
মূলগাঁন। বেণী নিরথত ভূজঙ্গ। আড়ান1। চৌভাল। সঙ্গীতম্জরী 
জাগে নাথ জোছনারাতে। ধামার। ম্ব ৩৬ 
মূলগান। আজু রঙ্গ খেলত হোরি। বেহাগ । ধামার। সঙ্গীতমঞ্জরী 
পান্থ এখনে! কেন অলমিত অঙ্গ | স্থুরঞফাকতাল। স্ব ২৭ 
মূলগান। রঙ্গ যুগত সে গাবে। ললিত। স্থরফাকতাল। লঙ্গীতচন্দ্রিক-১ 
প্রথম আদি তব শক্তি । স্থরফাকতাল। ম্ব ৩৬ 
মূলগান। প্রথম আদ শিব শক্তি। সোহিনী ! স্থর্ফীকতাল। গীতস্থত্রসার-২ 
আজি মম মন চীহে। চৌতাল। স্ব ৪ 
মূলগাঁন। ফুলি বন ঘন মোৌর। বাহার। চৌতাল। সঙ্গীতমঞ্তরী 
কার মিলন চাও বিরহী | তেওরা। গ্ব ৩৬ 
মূলগান। তন্থ মিলন দে শ্রী। তেওরা। আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা, মাঘ ১৩২৫ 
গ্রভীতে বিমল আনন্দে। চৌতাল। স্ব ২৩ 
মূলগান। নাদনগর বসায়ে। গুর্জরী টোডী। চৌতাল 
ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে । ত্রিতাল। স্ব ৪ 
মূলগান। ক করুণা মানেরি। পরজ | ব্রিতাল 
মন্দিরে মম কে। একতাল। স্ব ৪ 
মূলগান। সুন্দর লাগোরী হৈ। আড়ানা। একতাল। লঙ্গীতচন্দ্রিক-২ 
নয়ান ভাসিল জলে । চতুর্মীত্রিক একতাঁল। ম্ব ১১ 
মূলগান। পগীহা! বোলে লে রে। শ্ঠাম। একতাল। সঙ্গীতমঞ্জরণ 
জননী তোমার করুণ চরণখাঁনি | নবপঞ্চতাল। স্ব ২৬ 
আমি তাঁরেই খুজে বেড়াই । দাদ্রা। স্ব ৪২ 
ওহে জীবনবল্লভ। একতাল। স্ব ৪ 
স্বদেশ : সার্থক জনম আমার। স্ব ৪৬ 
কে এসে যায় ফিরে ফিরে । তেওর]। স্ব ৪৭ 
প্রেম: দীপ নিবে গেছে মম । অর্ধবাপতাল। স্ব ১৪ 
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বুঝি বেল বহে যায়। একতাল। স্ব ২* 
দিন পরে যায় দিন। কাহাব্বা। স্ব € 
আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে। আড়খেমট!। ত্ব ২০ 
প্রকৃতি : বর্ষা : ওই আনে ওই অতি। তাঁলফেরতা।। ত্ব ৩১ 
ঝরঝর বরিষে। কাহার্ব1 (বিলম্বিত )। স্ব ১১ 
শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘট।| কাহাব্বা। স্ব ১১, ২১ 
চিত্ত আমার হারালো আজ । কাহার্বা। স্ব ১৩ 
শরৎ : তোমরা যা বলো! তাই বলো। দীদ্র1। স্ব ১৪ 
শরত-আলোর কমলবনে | বূপকৃড়া। স্ব ৫০ 
হেমন্ত : হেমন্তে কোন্‌ বসস্তেরি বাঁণী। দারা । স্ব ১৫ 
বসন্ত : নব নব পল্লবরাজি। চৌতাল। স্ব ২৪ 
চলে যায় মব্রি হায়। কাহার্বা। স্ব ৫ 
আজি এই গন্ধ-বিধুর সমীরণে। ভ্রিতাল। স্ব ৩৮ 
৯. ০ মম অন্তর উদ্দাসে। ভ্রিতাল। ত্ব ১৬ 
বিচিত্র : মধুর মধুর ধ্বনি বাজে । কাহার্বা। স্ব ১০ 
এ শুধু অলম মায়া। ত্রিতাল। স্ব ৩৩ 
যে কানে হিস্ব! কাদিছে | একতাল। স্ব ১৬ 
আহষ্ঠানিক : স্বধাঁপীগরতীরে হে। ধামীর। শ্ব ৪ 
মূলগান : আয়ে! ফাগুন । নাঁয়কী কাঁনড়া। ধামার। সঙ্গীতমঞ্জখী 
দুইটি হৃদয়ে একটি আসন । একতাল। ম্ব ৫৫ 
বেদগান : তমীশ্বরাঁনাং পরমং মহেশ্বরম্‌। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি-২ 
নৃত্যনাট্য : চিত্রাঙ্গদা! ( প্রথম দৃশ্ঠ )। ত্ব ১৭ 


রাগজ্ঞান 


পূর্ব পাঠক্রমের রাঁগ এবং যৌগিয়া, ললিত, টোঁড়ী, মূলতান, শ্র, মল্লার, বাহার, 
দ্বরবারী কানাড়া, আড়ান।, পরজ ও বসম্ত। 
রাগ: যোগিয়া (জোগী ) 
যোগিয়া রাগে কোমল খষভ, কোমল ধৈবত, বাঁকি সব স্বর শুদ্ধ ব্যখহৃত হয়। 
অবরোহে কখনো কখনে! কোমল নিষাদ ব্বরেরও প্রয়োগ হয়ে থাকে। ভৈরব 
বাগে কোমল খষভ ও কোমল ধেবত যেরূপ আন্দোলিত হয় এই রাগে সেরূপ 
বুগ্রা ১৭ 


৯৮ ববীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


একেবারেই হয় নাঃ তা করলে রাগ-রপ কুপন হয়। যোগিয়া রাগের আবোছে 
গান্ধার ও নিষাদ বজিত, কিন্ত অবরোহে ওই ছুই শ্বরকে সামান্ত স্পর্শ কবে প্রয়োগ 
করা হয়। যোগিয়া ভক্তিরসের রাগ। এই রাগে তানক্রিয়। ন1 করাই বাঞ্চনীয় । 
বাদী ও সম্বাদী -ন্থর যথাক্রমে ড় জ ও মধাম। ওড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। গ্রাতংকালে 
গেয়। 
আরোহ: সখমপদর্স 
অবরোহ : পন্দপমগখস 
(অন্তরূপ): সন্দপদণদপম,গধস 
প্রধান অঙ্গ :সখমগখসন্খস 
সর্গমূ। ত্রিতাল (1) 
স্থায়ী 
১ ৮ ৩ ৃ ৩ 
[া!সাখামাপা | দামা পা দা [ 
॥ হু € 
[ মালা ]মা | মাগাখা সা; | খা-াসানা | দা-াসান] ] 
[ খামা পাদ] | মাগাখা লা 
অন্তর! 
৯ ৮ ৩ ৩ 
[া17ামা পার | মাপাদার্ধা [ 
[র্পা7াশার্সা | বা এার্দা71 | রাধা মার্গা | 3খা ার্সা7 [ 
[র্সার্ধার্সানা | দাপাদামা | মাপা দার্পা | ঝা -ার্পানা ] 
[7 দাপামা | মাগাখাসাা 
ভজন : প্রভু কে উচ নীচ নাহি কোঈ। ত্রিতাল (রাগবিজ্ঞান-৩ ) 


রাগ: ললিত 
ললিত রাগে কোমল খষভ, কোমল ধৈবত, ছুই মধ্যম, বাঁকি সব স্বর শুদ্ধ ব্যবহৃত 
হয়। পঞ্চম বজিত। বাদীত্বর শ্তদ্ধ মধ্যম ও সম্বাদী ষড়জ। যাড়ব জাতি ।বাত্তি 
শেষ প্রহরে গেয়। এই রাগে জুদ্ধ মধ্যম বাদীন্বর হলেও গান্ধারেরও বেশ প্রাধান্ত 
আছে। ললিতের তীব্র মধ্যম শুদ্ধ মধ্যম অপেক্ষা এক শ্রুতি উঁচু অর্থাৎ এই তীত্র 
মধ্যম তীব্রতর মধ্যম অপেক্ষা! এত শ্রুতি নিচু (শ্রুতি-তালিকা! দ্রষ্টব্য )। তীব্র মধ্যম 
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প্রধানত আরোহে ব্যবহৃত হয় এবং অবরোহে ছুই মধ্যমের পর-পর দ্ধ মগ এরপ- 
ভাবে প্রয়োগ হয়। এই বাগ উত্তরাঙ্গ প্রধান ও ভক্তিরষের উপযোগী । কেউ কেউ 
ললিতে শুদ্ধ ধৈবত প্রয়োগ করেন, কিন্ত তাতে রাঁগে কিছু কঠোরতা আসে) কোমল 
ধৈবত বাবার করাই প্রশস্ত । 
আরোহ: ন্খগদ্দদনর্স 
অবরোহ: পনর্ধনদন্মদন্ষগগমগঞ্ম্গগঞ্ম 
প্রধান অঙ্গ :ন্খগমন্ষামগ,দ্ষমগখস 
সর্গম্‌। ভ্রিতাল (1৩) 
স্থায়ী 
১ র্‌ ৩ ৩ 
[া(নাখা গাখা | সা-ানাখা [ 
1 গা-ামা-া | শাঙ্গা মাগা); | -াদাদ্ষাদা | পাশা খানা [ 
7 দানাদান্ধা | দান্ধা মাগা]ু 
অন্তর] 
১. ২ ০ ৩ 
যা! গাগান্ষাদা | পাপা 7 
নার্ধার্সা 1 গার্গার্ধার্সা) | র্পাশার্পা 7 | নার্ধা না দা 
দ্ধা দানা দা | দ্বাদান্ধা মা | শামাগাগা |! না দাদা গা 
ন1 না দান্ধা | গাগাখা সা | নাসাগাগা | দ্বাদা খা লা 
দানাদান্ধা | দান্ধা মা গা] 1] & 
খেয়াল : পিয়া পিয়া! করত পপীয়র]। ব্রিতাল (রাগবিজ্ঞান-৩ ) 


শা শো শা 0০০ 


শিম শিস শপ শি 


রাগ: টোড়ী (তোড়ী) 

টোন্ডী রাগে খষভ, গান্ধার ও ধৈবত কোমল, মধ্যম তীব্র, বাকি স্বর শুদ্ধ 
বাধহত হয়। আরোহে পঞ্চম স্বর বজিত। বাঁদীন্বর কোমল ধৈবত ও সম্বার্দী 
কোমল গান্ধার। যাঁড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। দিব] ছ্িতীয় প্রহরে গেয়। টোঁড়ী 
রাগে ব্যবহৃত গান্ধীর অতিকোমল অর্থাৎ কোমল গান্ধাএ অপেক্ষা এত শ্রুতি নিচু 
টোড়ী ও মূলতাঁন রাঁগে অনেকটা শ্বর-মাদৃশ্য আছে। মুলতান থেকে টোড়ীর রাগ- 
রূপকে রক্ষার জন্য ন্‌ সন্গজ্ঞ ্মপ এই দ্বরবিন্তাম পর্বথা পরিত্যাজ্য । তীব্র মধ্যম 
থেকে মীড়যৌগে কোমল গান্ধার প্রয়োগে টোড়ীতে মুলতানের ছায়! আসে। 


১০৬ | রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


আলাপের শেষে খজ্ঞধঝস এবং তানের শেষে ঝজ্ঞজ্ঞ খ স ম্বরবিন্তাপ-প্রয়োগে 
টোঁড়ীর রাগ-রূপ স্পষ্ট হয়। টোড়ীতে পঞ্চম স্বরের প্রয়োগ খুব কম করা প্রয়োজন। 
টোড়ীকে মিয়1 কী তোড়ীও বলা হয়। এই বাগ কঠিন, কিন্তু খুব শ্রুতিমধুর ও 
ভক্তিরমের উপযোগী । 

আরোহ : সখজ্ঞন্দনর্স 

অবধোহ : অন পন দন্মজ্ঞন্গঝজ্ঞখ স 

প্রধান অঙ্গ : ন্দ্‌, ন্‌ খ জ্ঞ, দ্ধঝ জ্ঞ, দ্গঝ স 
সরুগম্‌। বিলম্বিত ভ্রিতাল (7৬) 

স্থায়ী 
০ ৮৬ 


হা খাজ্ঞা খাসা |] নাসা দা - [ 


৮ 
7 


| 
[ জ্ঞান -াঙ্া | খাজ্ঞা খাসা) | দাশানাখা | সাখাজ্ঞা-া [ 
[ জ্ঞ্ষা দন শর্ধা পনা | দপা ্জ্ঞা খজ্ঞ| ঝশা 
অন্তরা 
১ ৮ ০ ৩ 
[ান্ষাজ্ঞান্ধা দা এ] ্পা-ানার্পা ? 
[ ্গার্ধার্ঞা- | ধার্জার্ধার্সা] | দা-ার্ঞা 7 | খার্সানাদা ][ 
1 পক্ষাজ্ঞ্ধা দন] সর্ধা | গণ] দপা কজ্ঞা ঝপা]া 
খেয়াল : গরবা মৈমন লাগী লাগা । ত্রিতাল (রাঁগবিজ্ঞান-২) 


রাগ : মূলতাঁন ( মূলতানী ) 

মূলতান রাগে কোমল খষভ, কোমল গান্ধার, কোমল ধৈবত, তীব্র মধ্যম, বাকি 
ত্বর শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়। আরোহে খষভ ও ধৈবত বজিতণ বাদীস্বর পঞ্চম ও সম্বাদী 
ধড়জ। ওুঁড়ব-সম্পূণ জাতি। দিবা চতুর্থ প্রহরে গেয়। এই রাগের আরোহে 
সখজ্ঞ দ্ধ এপ শ্বরবিন্যাসের ব্যবহার হয় না, কারণ তাতে টোড়ী রাগের ছায়। 
আসে। মূলতান রাগে কোঞ্ল গাদ্ধার সর্দ] তীব্র মধামকে স্পর্শ করে গুযুক্ত ৭ লক্ষ 
রাখা প্রয়োজন, মূলঙান রাগে কোমল খধভ, কোমল গান্ধার ও কোমল ধেবত 
স্বরত্রয়কে বেশি প্রাধান্ত দিলে টোড়। খাগের ছায়া আসার আশঙ্কা থাকে । ফড়জ 
পঞ্চম বা নিষাদে আলাপ এবং তানের সমাপ্তি হয়। মুলতার করুণ-শৃঙ্গার রসের রাগ। 


অষ্টম পাঠক্রম 


আরোহ: ন্সন্মজ্ঞন্দমপনর্স 
অবরোহ : সনদন্ষপন্মজ্ঞন্বজ্ঞঝস 
প্রধান অঙ্গ : ন্পহ্গজ্ঞম্মপ, দন্ধপঙদজ্ঞনজ 


সর্গম্‌। ধামার (1) 


স্থায়ী 
১ ৩ ২ রি 
[াপা-নাপা। জ্ঞান্ষা | পা” | জ্ঞা-শন্গা 
1 না নাসা |ন্গজ্ঞাঙজ্ঞা | ন্ধাপা | জ্ঞা 7 ম্ষা 
7 না নার্পা | না দা |পা-ন | জ্ঞান্ধা পা 
অন্তরা 
১ ৩ ২ ্ 
1 ক্জ্ঞাঙ্গজ্ঞান্মা | পাশা | নানা | র্পা-র্পা 
[1 না র্সার্জঞ | বার্সা | না শা | সান ন। 
2? জ্ঞান্ধাপা | নানা | সাা-ন | না দা পা 


১০১ 


৩ [7] 

জ্ঞাখাসা না) ][ 
পা নার্সা 7 [ 
্বাজ্ঞা খা সা 


৩ 


জ্ঞ| আজ্ঞা খা পা) 
দা পান্গা পা] 
দা জ্ঞা ধা সা 


ভজন : নাম ভজন কা নাম ডুঝোয়া | ভিতাল € রাঁগবিজ্ঞান-২) 


বাগ: শ্রী 


শ্রী রাগে খষভ ও ধৈবত কোমল, মধ্যম তীব্র, বাঁকি স্বর শুদ্ধ বাবহত হয়। 
আরোহে গাদ্ধার বজিত ॥ ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। বাদীন্বর ষড়জ ও সম্বাদীন্বর 


পঞ্চম । 


স্র্যাস্ত-সময়ে গেয়। শ্রী রাগের আরোহে সখ প এরূপ স্বরবিন্তা অধিক 


গ্রচলিত। আরোহছে কোমল খষভকে বেশি আন্দোলিত করা উচিত নয়। অবরোছে 
পঞ্চম থেকে কোমল খষভের প্রয়োগে তীব্র মধ্যমকে মীড়যোগে স্পর্শ করে আস! 
প্রয়োজন । মতান্তরে শ্রী রাগের আবোহে কোমল ধৈব্ত ত্বর ব্যবহার কর! হয়। 


শ্রী বৈরাগ্যভাবের উপযোগী বাগ । 
আরোহ: সখন্ধপদপ,দ্ষদ্পনর্স 
অবরোহ: খানদদ্গপ, দক্গপন্গঝণগখস 
প্রধান অঙ্গ : খখপ,ন্দপ,ন্ঝগঞখস 


১০২ রবীন্্রসংগীত-গ্রসক্ষ 


সর্গম্‌। ঝাঁপতাল (1) 


স্থায়ী 
১ ২ ০ ৩ ॥ 
[খা খা | সা 7 সা | গা খা | গা খা সা) 
[ না খা | গা খা সা | না খা | না দা প] ছু 


| 
| 

1 দা! প] | না না সা] খা খা | সা -া সা ] 
| ন্বা গা খা | দ্ধা গা | খা খা সা 


অস্তর। 
১ ্‌ ৩ ৩ 


[া!ছা পা | দা দা পা সা - | না র্ধা সা) £ 


| 
| না র্খা | গা র্বা সা | নার্ধখা | না দা পা ] 
1 ন্ধা পা | না না পা | রা র্যা | স। 7 সাং. 
1 পার্সা | না দা পা | ন্ধা গা | গা খা সা] 


ঞপদ : তনু মিলন দে পরবর | তেওর!। আনন্দসঙ্গীতপত্রিকা, মাঘ ১৩২৫ 


রাগ: সোহিনী ( সোহনী ) 


সোহিনী রাগে কোমল খষভ, তীব্র মধ্যম ও বাঁকি স্বর শুদ্ধ ব্যবহৃত হুয়। 

আঁরোহে খষভ দুর্বল। পঞ্চম বজিত। ষাঁড়ব জাতি। সোহিনী উত্তরাঙ্গপ্রধান রাগ। 
তারস্চকেই এই বাগের বিস্তার অধিক হয়। সোহিনী রাগের আলাপ মন্ত্র ও 
মধ্য-স্কে বিলঘিত লয়ে করলে পুরিয়! রাগের অনেকট] ছয় আসে । উত্তরাঙ্গপ্রধান 
হওয়ায় অবরোহে এই রাগের রূপ ম্পষ্টতর হয়। বাদীম্বর ধৈবত ও সম্বাদী গান্ধার। 
মধ্যরাব্রির পর গেয়। 

আরোহ: সগ,.দ্ষধনর্স১ 

অবরোহ: পসনধন্দষগ,দ্গখন 

প্রধান অঙ্গ :নধন্ধগ,দ্ষধনর্ধর্স 


১ আরোহের ম্বরবিস্ঠাসে কোমল ধষভের উল্লেখ কর! হল না। আরোহে কোমল ধবভ দুর্বল হওয়া 
জাতি ধাড়ব উলিখিত হল। 


অষ্টম পাঠক্রম ১৯৩ 


সর্গম্। চৌতাল (18) 
স্থায়ী 
ঠা ৪ ২ ও ধ ৪ ॥ 
ার্পা | নাধা] শা না] ধা গা] গা ন্ধা | ধা না) [ 
[র্সা "| রা |র্সানা]ধান্গা |ম্বা গা | খা সা! 
[ সাসা|। গা 7] -ান্বা | ধা ধা| 7 ম্বা |] ধা না] 


অন্তর 
১৮ ৫ ২ ৬ ৩ ৪ 
[][- গা]ন্ধা ধা] 7 না| ধানা|র্সা-া| সা 71] 
[ধানার্সা গা | দ্বার্গা | বা া|-ানা| ধা ধা 
[- গা|-া গা।|ম্বা ধা]! না র্বা| খার্সা | ধানাুু 
ধ্রপদ : প্রথম আদ শিব শক্তি ( ভিন্ন রূপ)। স্থরফাকতাল (গীতন্থত্রপার-২) 


রাগ: মলার ( মহলার ) 
এই বাঁগকে এস্বিয়? কী মহলার+ বা “মিয়া মহলার'ও বলা হয়। কিন্তু উক্ত নামারোপ 
সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
মল্লার রাগে কোমল গান্ধার, ছুই নিষাদ বাঁকি সব স্বর শুদ্ধ ব্যবহ্থত হয়। 
প্র্চম বাদী ও ষড়জ সম্বাদী। বাঁড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। বর্ষাধতৃতে বা রাত্রি দ্বিতীয় 
প্রহরে গেয়। 
মল্লার রাগে শুদ্ধ ধৈবত ও শ্তদ্ধ নিষাদ ( কোমল নিষাদও ) প্রযুক্ত হয়। তা 
ছাঁড়া, দরবারী কানাড়া রাঁগের সঙ্গে এই রাগের সাদৃশ্য আছে। সারৃশ্ত বাহার 
রাঁগের সঙ্গে অধিকতর সেজন্য আরোহে প ণধনর্স এবং অবরোহের্সনপণমপ 
হবরবিন্াসগুলি বারংবার প্রয়োগ করা প্রয়োজন । আরোহের ম্বরবিস্তাসে শুদ্ধ 
ধৈবতের স্থায়িত্ব খুব কম হওয়া আবশ্তক-- একমাব্র ম্পর্শস্বর হিসাবেই 
গ্রধৌজ্য । মল্লার রাগের প্রকৃতি গম্ভীর এবং করুণ তথা বিয়োগশৃঙ্গার রসের 
উপযোগী । 
আরোহু : মমরপ,ণধনর্স 
অবরোহ : সর্ধণমপ,পধমপ,মজ্ঞমজ্ঞমপমমরস 
গ্রধান অঙ্গ : সমর পমজ্ঞমজ্ঞমপমমরন্প 


১০৪ রবীক্জসংগীত-প্রসঙ্গ 


সর্গম্‌। চৌতাল (12) 


স্থায়ী 

১৫ ৩ ৮ ৩ ৩ 1৪. ॥ 
[যা ণা পা। জ্ঞা মা | রা সা | না সা] মা বা | পা 1] 
থা ধু | না সা] ধাণা|মাপা|জ্ঞামা | বা সা] 
1 ণাঁ ধাঁ | না 7| সা-া | রা সা | মা বা ।| পা শন] 

অন্তর] 

১ ৩ ২ ০ ৩ ৪ 
11মা পা | ণা ধা | ণা ধা | না না] র্দগা 7 | পা 71] 
7 র্যা ওঁ | পানা] জ্ঞার্মা | ওা সা]! 7 ণা সক 
1 পা 7 | ণা মা] - পা | জ্ঞা মা |] রা রা | সা 


খেয়াল : বোলরে পপৈয়রা। ব্রিতাল (রাগবিজ্ঞান-৩) 


বাগ : বাহার (বহার) 
বাহার রাগে কোমল গান্ধার, ছুই নিষ।দ, বাকি সব স্বর শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়। 
বাদীম্বর মধ্যম ও সম্বাদী বড়জ। ষাঁড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। বসন্ত খতুতে অথবা বাত্রি 
তৃতীয় প্রহরে গেয়। কানাড়। ও বাঁগেশ্রী রাগের মিশ্রণে এই রাগের উৎপত্তি। বাহার 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক রগ হিসাবে গণ্য । এই রাগের গতি বক্র ও তাঁরসপ্তকাতি- 
মুধী। বাহার রাগের গানে প্রায়শ বমস্ত খতুর বর্ণনা পাওয়া যায়। অন্যান্ত রাগের 
সঙ্গে মিশ্রণের পক্ষে এই রাগ উপযোগী-_ ফলে তৈরব-বাহার, কানাড়া-বাহার 
ইত্যাদি নতুন রাঁগের উদ্ভব হয়েছে। 
আরোহ: সম,পজ্ঞম,ণধনর্ 
অবরোহ : পরণপ,মপজ্ঞম রম 
প্রধান অঙ্গ :সম,পজ্ঞম,ণধনর্স 
সব্গম্‌। ব্রিতাল (1২) 
স্থায়ী 
২ ০ ৩ ১ ॥ 
1া!পাশাণাপা]মাপাজ্ঞামা | শাণাধানা ] সাঁশাধানা। | 
| পা-ারার্পা|নারাণাপা |জ্ঞামাপাজ্ঞা  মারালা-শ | 
|.সাসামা-া|মামাণাপা|জ্ঞামাধানা [ পাঁশাধানা [[ 


অষ্টম পাঠক্রম ১০৫ 
অন্তরা 


ং গু ৩ ১ 
শা মাজ্ঞামাণা|ধানার্পার্বানার্পাধানা [ 9 ১1-1 ্সা)| 
| রার্জার্মার্পা]ভ্ারমা রা নার্সার্বর্সা ] ণাধানা ্সা |, 
| ণাপামাপা]জ্ঞামাধা না]র্পসাশাধানা [ ্সা - ধানাু! 


ফুলি বন ঘন। চৌতাল (সঙ্গীতমঞ্জরী ও বর্তমান গ্রস্থ ) 
ধরপদ : আয়ে খতুপতি বসস্ত। স্থরফীকতাল ( সঙ্গীতমঞ্জরী ) 
আজু বহত স্থগদ্ধ পবন। তেওরা ( সঙ্গীতমঞ্জরী ) 


রাগ : দ্বরবাঁরী কানাড়া (দরবাৰী কানড়া) 
দরবারী কানাঁড়া রাগে কোমল গান্ধার, কোমল ধেবত, কোমল নিষাদ, বাকি 

স্বর শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়। বাদীন্বর খষভ ও সম্বাদী পঞ্চম। সম্পূর্ণ জাতি। বাত্রি ছিতীয় 
গপ্রুক্সররে গেয়। এই রাগের প্ররূতি গম্ভীর এবং বিস্তার প্রধানত মন্ত্র ও মধ্য সপ্তকে 
হয়। কোমল গান্ধার ও কোমল ধৈবত স্বরের আন্দোলন অত্যন্ত শ্রতিমধুর । 
আপাববী প্রভৃতি রাগের ছাঁয়! থেকে রক্ষা করার জন্তে অবরোহ সণদপমজ্ঞবস 
সোজা এবূপ না ক্ধে দণপমপজ্ঞমর সএরসপবক্রভাবেকরা হয়। সোজা ও 
ভ্রুত তাঁন খুব কমই বাবহৃত হয়। দরবারী কানাড়। রাগের তানে কোনো কোনো 
সময় সারং রাগের মিশ্রণ হয়, যথা পপমরসণ স,মণণপমরসণনস। 

আরোহ: সরমজ্ঞমজ্ঞমপ,ণদণণদর্সপর্স 

অবরোহ : পণ্দণপ,মপমজ্ঞমরসণসরস 

প্রধান অঙ্গ :-ণ সর মজ্ঞঘমরস,৭ সর রদ্‌ পপ. 


সরুগম্। ত্রিতাল (7৩) 
স্থায়ী 
১ ৮ ০ ৩ 
[াঠরাশারাসা | -াদা- ণা 
| 
রান -রা|জ্ঞামারাসা| | ণ্ারাসারা | সাদাণ্]প] ] 
1 মাপাদাণ্া | সা-ারারা |জ্ঞাামাপা | ণ্|-াণাপা ] 
ঢ মাপা ণাজ্ঞা | - মাবরাসা]! 


১০৬ রবীন্দ্রসংগীত-গ্রসঙ্গ 
অন্তর! 
ঙ হু ৩ তু 
[াঠমাশাপাপা| প্দাশাণাণা £ 
[ া-াশার্পা | ণার্রা শা 711 দাণার্সার্বা | ভারা] [ 
1 ররদা শা ণা |র্বা শার্পা 7 | াণার্পা] | প্দাাণাপা £ 
1 জ্ঞা মা রা দা | -1 ণ্‌1 বাসাাা 
খেয়াল ( বিলম্দিত ): মুবারক বাদিয়1। একতাল (বরাগবিজ্ঞান-১ ) 
খেয়াল : রাধারমণ চরণ জো! পাউ। ত্রিতাল (রাগৰিজ্ঞান -১) 


বাগ: আড়ানা ( অড়ানা) 
আড়ানা বাগে কোমল গান্ধীর, কোমল ধৈবত, কোমল নিষাদ (বা ছুই নিষাদ ), 

বাকি স্বর শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়। বাদীম্বর তারষড়জ ও সঙ্কাদী পঞ্চম। বাঁড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। 
সময়-_ মধ্যরাত্রি। আঁড়ান! রাঁগ কানাড়ার প্রকারভেদ হিসাবে গণ্য। আরোহে 
কোমল গান্ধার প্রায়শ বঙ্জিত, যদিও তৎ্সঞ্ধপ্ধে কোনে! কাধাধর] নিয়ম নে?" 
অবরোহে কোমল ধৈবত বক্র, যথা__ পদ ণপ।র্সণদ প এবপ সোজা ক্রম কখনো 
অবরোহে প্রযুক্ত হয় না। আঁড়ানা রাগের বিস্তার তাঁরসঞ্চকে বেশি হয়, দরবারী 
কানাড়ার সে ক্ষেত্রে মন্ত্র ও মধ্য -সপ্তকে। আড়ানা রাগের তান সারঙের ঢঙে 
গাওয়া হয়। আরোছে কেউ কেউ শুদ্ধ নিষাদ প্রয়োগ করেন, কেউ-বা করেন না। 

আরোহ: সরমপণদণদণর্প অথবাসরমপ,দনর্স 

অবরোহ: অঁণদণপমপম্জ্ঞমবরস 

প্রধান অঙ্গ: পণদণপমপমজ্ঞমরস 

সর্গম্‌। তেওরা (1২) 


স্থায়ী 
রা রি 
২ চ ৩ ১ র্‌ ৮৩] 


ার্পা-ার্পা |] বার্সা | নার্পা [ দাদাণা | পামা | পাপা) 
1 মাপার্পা | ণাপা | মাপা] জ্ঞামাপা | বারা | সা - [ 
[ নাসারা | মাপা | দানা] পপ -ার্€বা | নার্পা | দা না 


অন্তরা 
রা রা 
১ ৮ ৩ ১ ৮. ৩ 


[মা পানা | র্সা "| নার্পা হু রা শর্বা | পানা | সা) 
1 নার্পার্রা | 9” | রা "শা সারার | নার্সা | পাপা ] 


অষ্টম পাঠক্রম ১০৭- 


রা রর 


১ ৮২ ৩ ১ র্‌ ৩ 
[ভ্ঞার্জার্যা | রাঁর্পা|নার্সা  দানার্সপা | দাণা | পাশ [ 
[ মা-শাপা! পাণা|পামা [ জ্ঞামাপা | রারা।| সা 

খেয়াল : গাঁগরি মোরি ভরন। ত্রিতাল (রাঁগবিজ্ঞান-১) 
ধ্পদ : বেণী নিরখত ভূজঙ্গ। চৌতাল (সঙ্গীতমণ্রী ) 
খেয়াল : অব মোরি পায়েল! বাঁজস্থু। ত্রিতাল (সঙ্গীতমঞ্জরী ) 


ভিন্ন কূপ 


আরোহ:সরমপণর্র 
অবরোহ :এদণপ,জ্ঞমরস 


বাগ: পরজ 


পরজ রাগে ছুই মধাম, কোমল খষভ ধৈবত, বাকি স্বর শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়। বাদী- 
স্বর ষড়জ ও সম্ব্রী পঞ্চম। ওঁড়ব-সম্পূর্ণ বা যাড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। রাত্রি চতুর্থ 
প্রহরে গেয়। 
অবরোহে পরজ রাগের রূপ বিশেষ স্পষ্ট হয়। আরোহে খষভ ও পঞ্চম 
বঙ্গিত। কেউ কেউ আরোহে পঞ্চম বর্জন করেন না। তদদন্থায়ী জাতি ওুড়ব- 
সম্পূর্ণ বা ষাঁড়ব-সম্পূর্ণ। পরজ রাগে ষড়জ ও পঞ্চম যথাক্রমে বাদী ও সম্বাদী হওয়। 
সত্বেও গান্ধীর ও শিষাদেরও প্রাধান্য আছে। এই রাগে স্থানবিশেষে কালিঙ্গ ডা 
রাগের কিছুট ছায়া আসা সম্ভব। মীড়-প্রয়ৌগ খুব কম হয় এবং রাগের গভীরতা ও 
কম। গানে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্ই বেশি। 
আরোহ : ন্সগ,ন্ষদনর্স অথবান্সগ,্ষপদন্ধদরনর্স 
অবরোহ : পনদপ,পগম, গ,দ্ধগখস 
প্রধার অঙ্গ: পনদপ,পগমগ,ন্ষগখস 
সর্গমূ। ভ্রিতাঁল (1৩) 
স্থায়ী 
১ ৮ ০ ৩ 
পানা দার্পানা দা | পার্দান্বাদা [ 
[ নানার্পা্পার্ধা্পানা))|নারা|দানার্পার্ধা সানা দাপা ] 


"১৬৮ রবীন্জ্রসংগীত-গ্রসঙ্গ 


চে 


১ & ৩ 
[যাগামাগা|খা খাসা" | না সাগাগা|ক্ধা দা নার্শা ] 
1 দানার্সশার্ধা]না পা পানা 

অস্তর। 
৯ ৮২ 5 ৩ 
[1গাগান্ধাদা | নানার্সা যয [ 
[র্সার্যা না পা | নাদানা- |নার্ধার্গার্গা | হ্বর্ণগার্ধার্সা [ 
[ র্সারখধানা পা] নাদার্পানাা 
হোরী : খেলত হোরি ভর কাঞ্চন পিচাকারী। ধামার (সঙ্গীতমঞ্জরী ) 
রাগ : বসস্ত 

বসস্ত রাগে ছুই মধ্যম, কোমল খষভ ও ধবত, বাকি স্বর শুদ্ধ ব্যবহৃত হয়। 
আরোহে খধভ ও পঞ্চম বজিত। জাতি ওড়ব-সম্পূর্ণ। বাদীম্বর তাঁরষড়জ ও 
সন্ধাদী পঞ্চম। মধ্যরাত্রির পর গেয়। বসন্ত উত্তরাঙ্গপ্রধান রাগ। অঁনদ পক্ষ 
দ্ধ গস্বরবিহ্তান রাগবাঁচক। আরোহে সম গত্বরবিন্তাস ছাঁড়। শুদ্ধ মধ্যম অন্যত্র 
ব্যবহৃত হয় না। ভিন্ন মতে বসন্ত রাগে শুদ্ধ ধেবতের ব্যবহার আছে। 

আবোহ: নমগ,ন্ষদনর্স 
অবরেহ: অসনদপন্গগন্দমগ,দ্ধমগঞস 
প্রধান অঙ্ক : ওএনদপন্ষগন্গগ 
সর্গমূ। চৌতাল (18) 
স্থায়ী 
৯ ও ৮ গ ৮৬) ৪ | 

[রা - | না দা | 7 না| দা পা | ন্ষা গা | ন্গা দা] 

[ র্সা শা | শার্ধখা | সা না| দা পা।| ন্ধা গা | দ্ধা গা 

[ সা সা | মাশ-া | শা মা | গা গা | ১ ন্ধা | দা না 

অন্তর! 
১ ০ ২ ৩ ৩ ৪ 

[11-1 ন্বা | দা না।|র্পসা 7] -7ার্পা! দানা | র্লসা 71] 

বু দানা |র্পা "7 | ন্বার্গা | খাসা] 7 না| দাপা 

1 দ্ধা দা | "7 র্ধবা | পানা | দাপা | দ্ধা গা | দ্ধাদাুা 

খেয়াল : ফগবা ব্রিজ দেখনকে1 চলোরী | ত্রিতাল ( রাগবিজ্ঞান-১) 


পরল 


তত্বসিদ্ধ অংশ 
রাগ 


রাগ সব্ঘঞ্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির মধ্যে কিছু কিছু পূর্ব পাঠক্রমে উল্লেখ করা 
হয়েছে। অবশিষ্গুলির মধ্যে কতকগুলি বর্তমান পাঠক্রমে বিষয়ান্থ্যায়ী আলোচনা 
কর হবে। সর্বাগ্রে অলংকার সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ কর! প্রয়োজন । 

অলংকার ॥ গাওয়ার সময় স্বরগুলিকে তীব্র-কোমল।দি-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
প্রয়োগ করা হয়। এরপ প্রয়োগ মন্ত্র মধ্য ও তার প্রধানত এই তিন-সঞ্তক-ব্যাপী। 
তা ছাড়া, আমাদের সংগীতে বহুপ্রকার অলংকার যোগ করা হয়। অলংকরণ অর্থাৎ 
সজ্জার প্রধান উদ্দেশ্য সৌনর্ববৃদ্ধি, সংগীতের ক্ষেত্রে শাধুর্ধবৃদ্ধি। উপরস্ত স্বরের বর্ণ, 
কাকু ইত্যাদি রসহ্থ্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক । স্বরের গুণধর্মও বিবেচ্য । স্থানভেদে, 
উচ্চারণভেদে এবং গতিভেদে স্বরে যে পরিবর্তন হয় তাকে ম্বরের গুণধর্ম বলে। 
একই স্বর থেকেও ভিন্ন ভিন্ন রূপ উচ্চারণ দ্বার ভিন্ন ভিন্ন রসের উদ্ভব হয়। যেমন-__ 
একই নম্বরের উচ্চারণের মুছুত1 তীব্রতা, কম্পন, আন্দোলন, অল্পস্থায়িত্ব, দীর্ঘস্থায়িত্ 
ইত্যাদি অবস্থার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাঁশ পায়। উক্ত ক্রিয়াকে গুণধর্ম শবে 
অভিহিত কর] হয়। “কাকু” শবের অর্থ স্বরভেদ। স্থথ দুঃখ আনন্দ উল্লান ক্রোধ 
শান্তি নৈরাশ্ঠ ইত্যাদি মাঁনপিক অবস্থ! প্রকাশের জন্য কঠে তাদনযায়ী স্বরতেদ প্রকাশ 
করা অত্যাবশ্যক পু স্বরভেদেব্র এরূপ ক্রিয়া “কাকু” সংজ্ঞাবূপে গণ্য । বসন্থষ্টির প্রতি 
লক্ষ রেখে কোন্‌ গানে কী কী অলংকরণ কতট1 প্রযোজ্য সে সম্বন্ধে সজাগ .থাকা' 
অবশ্য বিধেয় । 

রাঁগ।লাপ ও রাগ-রূপায়ণ 


পূর্ণ রাগ-রূপায়ণকে প্রস্ফুটিত পুষ্পের সঙ্গে তৃলন! করা চলে। ঝকুঁড়ির একটি 
একটি পাপড়ি যেমন ফুটে ক্রমশ ফুলকে পূর্ণবিকশিত করে, তেমনি শ্বরগুলিও 
ক্রমান্থসারে ও বিচিত্র ভশবে প্রযুক্ত হয়ে রাগকে রূপায়িত করে। রাগ-বূপায়ণের 
এই ক্রিয় সাধিত হয় রাগালাপ দ্বারা। সাঁমাজিক ক্ষেত্রে যেমন আলাপ পরস্পরের 
পরিচয়কে ঘনিষ্ঠ করে, রাগের ক্ষেত্রেও রাগের সঙ্গে পূর্ণভাবে পরিচিতি ঘটায় 
রাগঞ্লাপ। বাগলংগীতের ক্ষেত্রে রাঁগালাপ অপরিহার্য । রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেও 
কণমার্জনা, স্বরজ্ঞান ও রাগজ্ঞানের জন্য রাগালাপ অভ্যান করা একান্ত আবশ্তক। 
রাগালাপের কণ্ডকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে। তার মধ্যে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি 
ল্মরণ রাখা! আবশ্তক-_ 


১১5 রবীন্দ্রপংগীত-প্রসঙ্ক 


১. রাগে ব্যবন্ৃত কবর । ব্যবন্ৃত শ্বরের রূপ অর্থাৎ কোমল শুদ্ধ বা তীব্র অবস্থা ) 
বজিত শ্বর। | 

২. আরোহ এবং অবরোহের ক্রম এবং গতি-_ সরল অথবা বন্র। 

৩. জাতি, অর্থাৎ আরোহ এবং অবরোহে ব্যবহৃত স্বর-ক্রমে স্থর-সংখ্যা । 

বাদীশ্বর ও সম্বাদীম্বর | 

বাঁগ-পরিবেশনের সময়। 

রাগে ব্যবহৃত স্বর দ্বার! নিচু থেকে উচ্চতর সপ্তকে ক্রমিক বিস্তার । 

৭. বাঁগের স্থিতি অর্থাৎ যে রাগ যে স্তকে বেশি স্থায়ী হয় তদন্ুযায়ী 
পরিবেশন । ূ 

৮. স্বর ও বিচিত্র অলংকরণ -প্রয়োগে রাগের চমৎকারিত্ব সম্পাদন । 


এ 


রাগের প্রকারভেদ 


রাগ তিন প্রকার-_ শুদ্ধ, ছায়ালগ বা সালংক এবং সংকীর্ণ। যে রাগে অন্য, 
কোনো বাগের মিশ্রণ নেই তাকে শুদ্ধ রাগ বলা হয়। যেরাগ ছুই বাগের মিশ্রুণৈ 
গঠিত তাকে ছায়ালগ বা সালংক বাগ বলে। যে রাগ দুইয়ের অধিক সংখ্যক 
বাঁগের মিশ্রণে গঠিত তাকে সংকীর্ণ রাগ বলে। রবীন্ত্রংগীতে, এই তিন প্রকার 
রাগের ক্ষেত্রেই বহু বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে, যা বনু বিচার, বিশ্লেষণ, গবেষণা ও 
সিদ্ধান্তের বিষয় । 


রাগসংগীতে গানের শ্রেণীবিভাগ 


আমাদের সংগীতে গানের ভিম্ন ভিন্ন শ্রেণীবিভাগ বহুপুৰ কাল থেকে চলে 
আপছে। সহত্রশাখাযুক্ত সামবেদে সামগানের বহুল বর্ণনাদি আছে। সামগানের 
পরে ছন্দোগান মাজে প্রচার লাভ করে। মামগান গায়ককে সামগ এবং ছন্দো- 
গান গায়ককে ছন্দোগ বলা হত। ছন্দোগানের পরে নানাপ্রকার প্রবন্ধগান সমাজে 
গ্রচলিত হয়। তা ছাড়৷ অন্তান্ত গীতশ্রেণীও ছিল। শাঙ্গদেব তার বিখ্যাত 
“সংগীতরত্বাকর১ গ্রন্থে পাঁচপ্রকার গীতের উল্লেখ করেছেন, যথা-_ শুদ্বা, ভিন্ন, 
গোঁড়ী, বেসরা ও সাধারণী। শুদ্ধা গতিতে পরস ও শ্রুতিমধুর শ্বরের প্রয়োগ 
হত। তিন্না গতিতে বক্র স্বর এবং সুক্ষ ও শ্রুতিমধুর গমক প্রয়োগ করা! হত। 
গোঁড়ী গীতিতে স্বর তিন-সপগ্ুক-ব্যাপী এবং পাশাপাশি স্বরে গমক-যুক্ত ছিল। 


অষ্টম পাঠক্রম ১১১ 


'বের1 গীতিতে ম্বর কেবলমাত্র দ্রুতগতিতে ব্যবহার কর! হত। জাধারণী গীতি 
উক্ত চারপ্রকার গীতির মিশ্রণে উদ্ভৃত ছিল। তা হলে দেখা যাচ্ছে, সংগীতরত্বাকরে 
উল্লিখিত পাঁচপ্রকার গীতের ভিন্ন ভিন্ন গাঁয়ন-রীতি ছিল। বর্তমানে আমরা ধবপদেের 
সঙ্গে পরিচিত। এই ঞ্ুবপদ প্রবদ্কগান-প্রভাবিত, এবং ঞ্রবপদকে গ্রবন্ধগানেরই 
প্রকারভেদ বল৷ চলে । 


ঞ্বপদ (প্পদ ) 

ঞ্বপদ শব্দের অর্থ অচঞ্চল পর্দ। যে পদ অচঞ্চল, স্থির তাকে ঞ্বপদ বল] হয়। 
ঞ্রুপদ ঞ্বপদ শব্দের অপভ্রংশ | বর্তমানে ঞ্রপদের চারটি বাণী ( গায়ন-বীতি ) প্রচলিত 
আছে, যথা গোবরহার, খাগ্ডার, ডাগর (ডাগর ) ও নওহার। তার মধ্যে 
গোবরহার বাণী শাস্তরসের গ্োঁতক, প্রপাদ্দগুণ ও ধীরগতি -সম্পন্ন। খাগ্ার বাণী 
বীররসের উদ্দীপক, টৈচিত্রাশীল কিন্ত তত ধীরগতিসম্পন্ন নয়। ডাগর বাণী সহজ 
সরল ও মাধুর্ধপূর্ণ। নওহর বাণীতে স্বরগুলির মধ্যে পরম্পর ছুই তিন বাঁ অধিক 
বরের পার্থক্য থাকে) তাতে কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তেমন 
পা হয় না। “গোবরহার' শব্দটি “গৌঁড়ী” শব্দের অপত্রংশ | বর্তমানে প্রচলিত 
শুদ্ধ বাণী প্রকৃতপক্ষে গৌড়ী ও ডাগুর বাণীরই নামাস্তর | রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্গ গানে 
এই শুদ্ধ বাণীর প্রভঠুবই বেশি । বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় শাঙ্ষদেব-কৃত সংগীত- 
বত্বাকরে বর্ধিত শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী ও বেসর] বাণীর সঙ্গে পরবর্তাকালে প্রচলিত 
চার বাণীর অনেকটা সামগুশ্য আছে, অন্তত এগুলি নতুন স্থষ্টি (রীতি) বল! 
চলে ন।। 

রাগসংগীতের ক্ষেত্রে ধপদ পরিবেশন করবার ডি রীতি আছে। সেগুলি 
জানা আবশ্বক। তার মধ্যে নিয়লিখিত নিয়ম গুলি উল্লেখযোগা-_ 

১. গ্রুপদ আরন্তের পূর্বে বিস্তারিত রাঁগালাপ। বর্তমানে নোম্‌ তোম্‌ ইত্যাদি 
অর্থহীন শবের সাহায্যে রীগালাপ করা হয়। সম্ভবত এগুলি পূর্ব-প্রচলিত কোনে! 
অর্থবোধক শব্ববিন্তাসের অপতভ্রংশ । 

২, ভক্তিভাব শান্তরস ও বীররণের পক্ষে পদ বিশেষ উপযোগী । অবশ্ঠ 
ধামাধ তালের হোরী গানে শৃঙ্গার রসের সন্ধান মেলে। 

৩, ঞ্ুপদে ছিগুণ চতুণ্ত৭ ইত্যাদি লয়ে বাট করা হয়। বাট শবের অর্থ 
বীটোয়ার1 বা ব্টন। বাগ ও তালের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে প্ুপদের শব্গগুলিকে দ্বিগুণ 
চতুণ্ড৭ ইত্যাদি লয়ে পরিবেশন করাকে বাট বলে। তা ছাড়া, অতীত গ্রহ, 


১১২ রবীন্দ্রংগীত-প্রসঙ্গ 


অনাগত গ্রহ প্রভৃতি ছন্দোবৈশিষ্ট্যও ঞ্পদগায়ন-রীতির অংশ। ঞরুপদে তানের 
প্রয়োগ হয় না। ্‌ 

৪. বর্তমানে ঞ্ুপদে চৌতাল, ধামাঁর, স্থবফীকতাল, ঝাঁপতাল, তেওরা 
ইত্যাদি তাল ব্যবহৃত হয় এবং মৃদঙ্ক বা পাখোয়াজ বাদিত হয়। পূর্বে ব্রহ্মতাল, 
লক্ষমীতাঁল, মত্ততাল, গণেশতাল প্রভৃতি তালের ব্যবহার ছিলি, কিন্ত বর্তমানে সে- 
"সব তাঁল প্রচলিত নেই বললেই চলে । 

৫. অন্যান্য শ্রেণীর গান অপেক্ষা ঞ্ুপদের গা্তীর্য অধিকতর । এ বিষয়ে দৃষ্টি 
রেখেই আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি নিবাচিত হয়। 

ঞপদে ব্যবস্থত বাট ও গ্রহ সম্বন্ধে স্পষ্টাকরণের জন্য নিম্নে ক্ষেমরসিক-রচিত 
আড়ানা রাঁগে চৌতালের একটি ধুপদের স্থায়ী অংশের দৃষ্টাস্ত দেওয়া হল-_ 


সম গ্রহ 


রর 


১ $ ৮ ৩ ৩ ৪ 
7 ধাধ। | দিন তা | কৎ তাগে | দিন্ তা | তেটে কতা | গদিঘেরে 
[া না-নর্পা | এ। - | ণদা ণপা | না শা | শনা আঁ | -ণপা না চ 
বে*ৎ ণী ০ নিৎ বর“ খ তত ভুৎ জ ণ্ঙ গ 
[না | পাশ | ণদা ণপা | না পা | সন পা | -ণপা পা £ 
বেণৎ ণী ০ নিৎ বণ থখ ত ভুৎ জ "৬ গ 
মা মা | -পাপা | পর্লা 7] | ণাপা।| মজ্ঞা - | মা পা ঢু 
প তা *ল লো ০ ক গ য়ো ০ দু গ 
[ ণ্দা- | ণাপা| - পা | শাপা। মঙ্ঞা সজ্ঞা' | মা পা 
দে ণ খ ত * মী * ন জ ল ম ধ 
[মাপা | ণা-ণা | -পা-মা | -জ্ঞা-জ্ঞা | -মা -মা | -রা লা 
ছিপ ত ০ ৩. ৩ ০. ৩ ও. ৩ ৎ বীী' 


দ্বিগুণ লয় (ছুন ): 
৩ ৩ ৪ 
1 দিন তা | তেটে কতা | গদি ঘেনে [ 
| নংর্জনং পা | ণদণপা নর্পা | পনর -ণপঃনঃ ] 
বেণ* ণী নি্€"« খত ভু্জ থ্ঙ্গ 


অইম পাঠক্রম 


১৯১৩ 
১ ০ ২ 
1 ধা ধা | দিন্‌ তাঁ | কৎং তাগে | 
[ নর্রঃ-ঃ আঁ | পদ্ণপা নর্পা | পর্নঃঃ -শপঃপঃ | 
বেত শী নিব" খত ভুশ্জ ঞ্ঙ্গ 
৩ ৩ ৪ ৯ রী 
| দিন তা | তেটে কতা | গদি ঘেনে [ধা ধা | দিন তা | 
| মম! -পপা | পর্পা পপা | মজ্ঞা মপা [প্দা ণপা | -ংপঃ: -ঃপঃ| 
পতা *ল লো কগ যো দৃগ দে খত "মী *্ন 
৮ ৩ ৩ ৪ 
| ক তাগে | দিন তা | তেটে কতা |] গদি ঘেনে 
| মজ্ঞমজ্ঞা মপা | মপা ণণ। | -পমা -জ্ঞজ্ঞা | -মমা -রপা]] 
জল মধ ছিপ ত* ০০ * ০ »০ * রী 
চতুগ্তণ লয় (চৌগুণ): 
৪ 
কতা | গদি ঘেনে ] 
নন্গীনত্র্ঃ |. ণদণপঃ নং অনর্রৎণপণ্নৎ [ 
বে ০্্ণী নিৎরৎ খত ভূ*জণ্ঙগ 
১ টু 
1 ধা! ধা] | দিন্‌ ত1 | 
[ নর*ত্: ণদণপঃনর্স: | সঁনর্্ৎণপ্পৎ মমপপা | 
বে * ণী নিণ্র“খত ভুণজ্ড গ পতাণ্ল 
২ 
| কৎ ভাগে | দিনা তা 
| পর্পঃণপঃ মঙ্ঞমপঃ | প্দঃণপঃ -০্পঃপণ | 
লোকগ য়োদুগ দেখত মীন 
৩ ৪ 
| তেটে কতা | গদি ঘেণে 1 
| মজ্ঞজ্ঞমপা মপণণ! | -পমজ্ঞজ্ঞা -মমরস1 11 
জলমধ ছিপতৎ ০০ ০* ০০ তী 


অতীত গ্রহ ॥ পাঁথোয়াজের ঠেকার সম্-স্বানের পরবর্তী (দ্বিতীয়) মাত্রা 


বগ্র১।৮ 


১১৪ রবীন্্রসংগীত-প্রনঙ্গ 


থেকে গ্রুপের সম্‌-স্থান আরম্ত করার রীতিকে অতীত গ্রহ বলা হয়। যথা 
১৫ ০ ২ ৬ ৩ ৪ ১ 
[ধাধা|দিন্‌ তা|কৎ তাগে|দিন্‌ তা] তেটে কতা |গদি ঘেনে [ধা 
না|-পর্না সা] 7 ণদা |ণপা না] এটা অনা | সী -ণপা [ না 
বে **ণী ০ নিৎণ রণ থখ তত ভুৎ জ ৬ গ""" 
অনাগত গ্রহ ॥ পাখোয়াজের সম্-স্থানের পূর্ববতী (দ্বাদশ) মাত্রা থেকে 
ঞপদের সম্‌-স্থান আস্ত করার রীতিকে অনাগত গ্রহ বল| হয়। যধা-_- 
১ ০ ২ ০ ৩ ৪ 
ঘেনো ধাধা | দিন তা| কৎ তাগে| দিন্‌ তাঁ| তেটে কতা | গদি ঘেনে [ 
না ]-্সনাপা|-াণদা| পদ্া না | গ্লার্পনা | -ণপা | না নর্বা ["", 
বে **ণী *নি রণ থ তভুৎ" জ ০্ঙ গ বে**"* 
হোরী॥ হোরী শব্দের অর্থ দোল বা হোলি। দোললীল বা ঈশ্বরলীলার 
বর্ণনাযুক্ত ও ধামার তাল -বদ্ধ গানকে হোঁপী বলা হয়। সাধারণতঃ ধামার 
তালে গীত হয় বলে হোবী গান ধামার নামেও প্রচলিত। গ্রুপদ অপেক্ষা হোরী 
গানের কাব্যাংশের গুরুত্ব কম, ছন্দ-বহুল বাটের কাজ যথেষ্ট কর] হয়। এ 
খেয়াল ! খ্যাল )॥ খেয়াল ছৃপ্রকার-_- বড়ো বা বিলপ্ষিত খেয়াল এবং ছোটো 
অর্থাৎ মধ্য বা দ্রুত খেয়াল। বিলম্বিত খেয়ালে বিলম্বিত একতাল, বিলম্বিত 
ত্রিতাল, ঝুম্রা ইত্যাদি তাল বাবহৃত হয় এবং মধ্য বাঁ দ্রুত খেয়ালে ত্রিতাল 
একতাঁল ইত্যার্দি তাল বাবহৃত হয়। খেয়াল সাধারণত স্থায়ী ও অন্তরা এই ছুই- 
কলি-বিশিষ্ট। পরিবেশনের নিস্নলিখিত রীতিগুলি জ্ঞাতব্য-_ 

১. অকার ইকার উকারাদির পাহায্যে মুক্ত আলাপ ও তালবদ্ধ আলাপ । 
আলাপে গায়কের কুশলতা ধী ও কল্পনাশক্তির প্রয়োজন-_- যার ফলে আলাপ 
বহুক্ষণ স্থায়ী হয়েও চমৎ্কারিত্ব হারায় না। গান আরম্তের পূর্বে মুক্ত আলাপ ও 
গান গীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁলবদ্ধ আলাপ করা হয়। , 

২. শব্দালাপ তান বোলতান সর্গম্‌ তেহাই ইত্যাদির প্রয়োগে বৈচিত্রয- 
সাধন ।১ 


রা 


এখানে ব্যবহৃত শবগুলির কিঞ্চিত ব/খ্যা প্রয়োজন । শব্দালাপ: আলাপে , আকার 
-ইকারাদির পরিবর্তে গানের কাব্যাংশের শব্দ প্রধুক্ত হলে তাকে শব্দালাপ বলা হয় । তান: গাগবাচক 
ঘনসন্নিবিষ্ট ও লয়বদ্ধ ম্বরবিস্থ/ণকে তান বল। হয়। বোলতান : তানে ব্যবহৃত স্বরবিস্তাসে গানের 
কথা উচ্চারিত হলে তাকে বোলতান বল! হয়। সর্গম্‌: রাগে ব্যবহৃত স্বরাবলী রাগবাচকরূপে 
এবং স্ুবিস্থস্ত ও তালবদ্ধভাবে গীত হলে তাকে সর্গম্‌ বা! স্বরমালিকা বলা হয়। হোই: কোনো 
মব্গম্‌ বা বোলতানের অংশ সমানদংখ্যক মাত্রার তিন বার গীত হলে তেহাই বলা! হয়। 


অষ্টম পাঠক্রম ১১৫ 


৩. এই-লব শৈলী প্রয়োগে রাগাছকুল ও তালাম্থুকুল গম্ভীর ও তরল সব 
ভাবের আবির্ভাব । 
৪. খেয়ালে গ্রুপদ অপেক্ষা শব্দবিদ্তান কম-_ তরদনুষায়ী বুস-স্থরি । 
টপ্পা॥ কৰিত আছে, টঞ্সা মূগত পঞ্চাব প্রদেশে উত্ভৃত এবং পরে শোরী 
মিঞার নামে প্রচলিত হয়। টগ্গ! গানে কথা বিরলবিন্যস্ত ও অপেক্ষাকৃত লঘু- 
ভাবাপন্ন। জম্জমা-নামক অলংকরণ, অর্থাৎ পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোনে! শ্বরের 
আশ্রয়ে তৎপরবর্তা বা তৎপূর্ববর্তী স্বরের পুনঃপুন প্রয়োগ টগ্পার স্থরের বৈশিষ্ট্য । 
সাধারণত ভৈরবী পিলু খান্বাজ কাফি ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত হা'লক] বাগে টগ্সা 
গাওয়। হয়। 
ঠুংরী ॥ হঠুংরী হান্কা ধরণের গীত-রীতি। হংরীতে তানকর্তব হয় না এৰং 
কোনো একটি বিশেষ বাগ-রূপে আবদ্ধ না থেকে দমপ্রকৃতির রাগের ক্রমিক মিশ্রণে 
ঠংবী পরিবেশিত হয়। টগ্ার ন্যায় ঠুরীতেও কথার অংশ কম এবং হালকা ধরণের 
রাগ ব্যবহাত হয়। 
তরাণ] (তেলেনা )॥ দা রা দিম্‌ নাদের্‌ দিরু দ্রে দ্রানি ইত্যাদি অর্থহীন 
অক্ষরাবলী অর্থবোধক শব্দের পরিবর্তে গানে ব্যবন্ৃত হলে সেই গানকে তরানা বা 
তেলেনা বলে। তরানাতে ভ্রুত লয় পরিবেশনের উত্তেজনা আছে। 
ত্রিবট ॥ যে ঞ্ানে কথা, তরানার অর্থশৃন্ অক্ষরাবলী এবং মৃদঙ্গের বোল 
থাকে তাকে ত্রিবট বলে। সদদারঙ্গ-রচিত একটি প্রিবট গানের দৃষ্টাস্ত-_ 
আড়ানা । ত্রিতাল 
কথ]: সব গুণিগণ মিল ত্রিবটকে] গাবে : 
ওঁর বজাবে তাল মান সর সঁচি দেখাবে ॥ 
অর্থহীন অক্ষরাবলী £ নাদের্‌ দের্‌ দীম্‌ তানানা দ্েরুনা তাদেরেদানি 
তো।ম্দের্‌ দের তানাদেরে দের্নাদের্দের্দের্তানা 
তোম্দের দেবুদেবর্‌ দেরু তানানা | 
বোল: তেরেকিটি তাগ দিৎ ধাতেরেকিটিতাঁক্‌ নাগ ধাধিততা 
কিটিত।ক্‌ ঘড়ান্‌ তাঁক্‌ ধুমকিটি তাক্‌ ধাঁথুন্ন। কড়ান্‌ 
কিটিতাঁক নাগ, দ্িৎ ধেরেকিটি কিটিতা তেরেকিটি নাগদিংতাঁধা ॥ 
চতুরঙ্গ ॥ যে গানে কথা, সর্গম্ত তেলেনার অর্থশূন্ত অক্ষরাবলী এবং মৃদঙ্গের 
বোল এই চাঁরটি অঙ্গ থাকে তাকে চতুরঙ্গ বলে। সদারঙ্গ-রচিত একটি চতুরঙ্ষ 
গানের দৃষ্টাত্ত-_ 


১১৬ রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


ইমন্কল্যাণ । দ্রুত ত্রিতাল 
চতুরক্ষ রন সন গায়ে হে গায়ন গুণী আয়ে 
মহশ্মদশ]কে ঘর কাজ হস্তী তুরঙ্গ সরস সুখ পাবে 
দান মান হবন্দর জর শির পাইয়ে | 
সর সর গগ রগগর সপপগগরসসরগন্ধপপ 
ধধপ ধধপ ননধ ননধধ পপদ্ধন্ম গগরগ গরস ॥ 
নাদের্দের্‌ দানি তোম্দের্দের্‌ দিয়ানারে তোম্‌ তানানতান্‌ 
তাঁনাণানা নাদের দেরু দানি তদানি তদারে তাঁনানাঁনা নানা 
দীম্‌ তানাদীম্‌ তানাঁনানা নাঁনানান1 নানানান1 নানানানা 
ধলাং ধলাং ধলাং ধলাং ॥ 
দ্রিগিতোম্‌ ভ্রিগিতোম্‌ ভ্রিমিকেটে দ্রিমিকেটে থারিকেটে 
থারিকেটে তাকুঝাঁকু তাকুঝাঁকু নাগ, দিগ, দিগ, 
ঠং নং নং থুং দিগ. দিগ তোম্‌ অদ্থো অন্বে! অস্বোইয়া 
তিয় ইয়া তিয়া ইয়া তিয়] ইয়] ভিয়া ইয়া! তিয়াইয়। ॥ 

ভজন 

ভজন শবটিএ মধ্যেই এই শ্রেণীর গানের অর্থ ও সার্থকত] নিহিত আছে। 
এক কথায় ভজন হণ ভগবদ্ভক্তিমূলক গান-_ সহজ হরে-কালে ভগবানের প্রতি 
ভক্তের নিবেদন। ভারতবর্ষে বু ভক্ত-কবি ভজন রচনা করে এই গানের 
ভাগারকে সমৃদ্ধ করেছেন ।-_তার মধ্যে কবীর, মীরাবাঈ, স্থরদাস গুতা তর নাম 
উল্লেখযোগ্য । অবশ্য এই সকণ তক্তগণের রচিত ভজনের মৃল-ন্থর দুপ্রাপ্য। 
মীরাধাঈয়ের অনবদ্য ভজনগুলি সম্বন্ধে অনেকেই জানেন এবং কতকগুলি ভজন 
গাওয়াও হয়ে থাকে । ভজনের যা বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্ট সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার 
করলেও দেখ! যায় পূজা পায়ে এমন অনেক রবীন্দ্রসংগীত আছে যেগুলি 'উৎকৃষ্ট 
ভজনরূপে পরিগণিত হতে পারে। 

এ পর্যন্ত যে কয়েকটি গীতশ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনা করা হল তার প্রভাব 
রবীন্দ্রপংগীতে ন্যুনীধিক পক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে প্ুপদের প্রভাব যে ব্যপক 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

বাংলা গান 

বাংলা গানের বিশেষ একটি ধারা আছে। রবীন্দ্রসংগীত চর্চার পক্ষে লেই 

ধারা সম্বপ্ধে অবহিত থাক] আবশ্তক। সংগীতাহুঈীলন তথা বঠসংগীতের অনুশীলন 
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ও রচনার ক্ষেত্রে বাঙালী কেবলমাজ্র স্রকেই প্রাধান্য দেয় নি তৎসঙ্ষে বাণীকেও 
উপযোগী আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দু-একটি উক্তি 
উদ্ধৃত কর! প্রাসঙ্গিক হবে ।__ 

“বাংলাদেশে হৃদয়ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ সাহিত্যে। “গোৌড়জন যাহে, 
আনন্দে করিবে পান স্থধা নিরবধি _-সে দেখতে পাচ্ছি সাহিত্যের মধুচক্র থেকে । 
বাণীর প্রতিই বাঙালীর অন্তরের টান; এই জন্যেই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই 
বাণীর সাধন। লবচেয়ে বেশি হয়েছে । কিন্তু একা বাণীর মধ্যে তো! মানুষের 
প্রকীশ পূর্ণ হয় না-- এই জন্তে বাংলাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়, বাণীর 
পাশেই তাঁর আসন ।”১ 

“কীর্তনে, বাঙালীর গানে, সংগীত ও কাব্যের যে অর্ধনাীশ্বর মুক্তি, বাঁডালীর 
অন্য সাধারণ গানেও তাই। ,নিধুবাবু, শ্রীধর কথকের টগ্পা গানে, হকঠাকুর 
বাম বস্থর কবির গানে, সংগীতের দেই যুগলমিলনের ধারা 1৮২ 

*এই-নব পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালী গীতরচয়িতাগণের গানগুলি অন্গশীলন ও 
গবেষণার যেগ্য। আননচন্দ্র মিত্র, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, কাঙ্গাল ফিকিরচাদ, 
কালী মির্জা, গোবিন্দ অধিকারী, দাশরথি বায়। দীনবন্ধু মিত্র, নীলকণ্ঠ 
মুখোপাধ্যায়, বিহ্্িলাল চক্রবর্তী, মধু কাঁন, মনোমোহন বন্ধ, মৃকুন্দ দাঁল, 
রামনিধি গুপ্ত ( নিধুবাবু ), রামপ্রসাদ, রাম বহ্থ, শ্রীধর কথক এবং আরো অনেক 
বাঁডালী গীতরচয়িতাঁর গানেই বাংল! গানের বৈশিষ্ট্যের এবং বৈচিজ্রেরও সন্ধান 
মেলে। এ-সব গান জানেন এরূপ লোকের সংখ্যা ক্রমশই কমে আমছে। বাংলা 
গানের ধারাবাহিকতার পরিচিতি ও ভবিষ্যত গবেষণাদির জন্য এই সব গীতি- 
কবিগণের গান মংগী তলিপিবদ্ধ হয়ে রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন । 


বাংলার লোকসংগীত 
লোঁকসংগীতকে এক হিসাবে আঞ্চলিক সংগীত বলা যাঁয়। এক-একটি 
অঞ্চলে তার অধিবাসীগণের ভাষা-ভাবনা, শিক্ষা-রুচি, আঁচার-অনুষ্ঠানাদিকে 
ভিত্তি করে লোকসংগীত গড়ে ওঠে । পূর্বে বাংল] গাঁনের যে বৈশিষ্ট্যের আলোচনা 
কর] হয়েছে বাংলার লোকমংগীতেও সে-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমীন। বাংলার লোকলংগীতের 
মধ্যে কীর্তন ও বাউল গান প্রধান। কীর্তন গানে সুর ছন্দ ও ভাবের এম্বরব 
অপেক্ষাকৃত ব্যাপকতর। কীর্তন লম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 


১ সবুজপত্র, ভাদ্র ১৩২৮ ২ প্রবাসী, কাতিক ১৩৩৪ 


১১৮ রবীন্দ্রমংগীত-প্রসঙ্গ 


“কীর্তনে জীবনের রসলীল।র সঙ্গে সংগীতের রসলীল। ঘনিষ্ঠভাবে সম্মিলিত । 
জীবনের লীলা নদীর আোতের মতো! নতৃন নতুন বাঁকে বাঁকে বিচিত্র। ভোবা 
বা পুকুরের মতো! একটি ঘের দেওয়া পাড় দিয়ে বাধা নয়। কখর্তনে এই বিচিত্র 
বাঁকা ধারার পরিব্যমান ক্রমিকতাঁকে কথায় ও সুরে মিলিয়ে প্রকাশ করতে 
চেয়েছিল | 

“কীর্তনের আরও একটি বিশিষ্টঙ1 আছে। সেটাও এতিহাপিক কারণেই । 
বাংলায় একদিন বৈষ্ণব ভাবের প্রাবল্যে ধর্মপাধনায় বা ধর্মরসভোগে একটা 
ডিমোক্রাসির যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ 
পেতে চেয়েছিল । সে প্রকাঁশ সভার আসরে নয়, রাস্তায় ঘাটে । বাংলার কীর্তনে 
সেই জনসাধারণের ভাঁবোচ্ছীন গলায় মেলাঁবার খুব একট! প্রশস্ত জায়গা হল। 
এট! বাংলাদেশের ভূমি প্রকৃতির মতোই । এই ভূমিতে পূর্ববাহিনী দক্ষিণবাহিনী 
বহু নদ্রী এক সমুদ্রের উদ্দেশে পরস্পর মিলে গিয়ে বৃহৎ বিচিত্র একটি কলধবনিত 
জলধারার জাল তৈরি করে দিয়েছে ।১১১ 

বাউল গানেরও বিশিষ্ট ধারা ও এতিহা আছে। বাউপ গান বলতে একটি 
সামগ্রিক গীতশ্রেণী বোঝায় ।-- তাঁতে বহু প্রকারভেদ আঁছে। যেমন, বাউল 
(প্রধান ধার] ), আউল (ফকিরী ), বিচ্ছেদ বাউল, দেহর্তত্, আখেরিচেতন 
ইত্যাদি। এ স্থলে তার বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। সাধারণভাবে 
বাউল গানের যেটি মর্মকথ। তার স্ুত্রটি ধরতে পারলেই ববীন্দ্রংগীত-আলোচনার 
ক্ষেত্রে দিক্দর্শন হবে। 

বাউল গানে ভাবের গভীরতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় । রবীন্দ্রনাথ তার 
অভিজ্ঞতার সংশ্ষিষ্টতায় এ বিষয়ে চমত্কারভাবে বলেছেন । 

“আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স, শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক 
বাউল কলকাতায় একতারা বাঁজিয়ে গেয়েছিল-- 

কোথায় পাব তারে 
আমার মনের মানব যেরে! 
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে 
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে । 
কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু স্থরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জল হয়ে 


১ প্রবাসী, কাতিক ১৩৩৪ 
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উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে : তং বেছ্ং পুরুষং 
বেদ মা যৃতঃ পরিব্যথাঃ। বাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে 
মরণবেদন1। অপগ্তিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম তাঁর গেঁয়ো স্থরে সহজ ভাষায় 
--ধাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাকেই লকলের চেয়ে নাজানবার বেদনা 
অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে ন! যে শিশু তাঁরই কান্নার স্থর__ তার কণ্ঠে বেজে 
উঠেছে। “অস্তরতর যাদয়মাত্সা” উপনিষদের এই বাণী এদেব্ মুখে যখন “মনের 
মানুষ" বলে শুনলুম, আমার মনে বডে] বিস্ময় লেগেছিল ।৮১ 

বাউল সংগীত-সাহিত্যের আবর-একটি দিকের তি রবীন্দ্রনাথ যে স্পষ্ট ইংগিত 
করেছেন তা ৰিশেষভাবে আমাদের অন্তধাবনের যোগা £ 

“আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্ধস্ত, প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরস্ত মানুষের 
অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এনেছে । বাউল- 
সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের 'সেই সাধনা দেখি_- এ জিনিষ হিন্দু-মুসলমান 
উত্তয়েরই ; একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে 
সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা হয় নি; এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও স্বর 
অশিক্ষিত মীধূর্ধে সরল। এই গাঁনের ভাষায় ও স্থরে হিন্দু মূনলমানের কঠ যিলেছে 
কোরান-পুরাণে ঝাড়া বাঁধে নি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, 
বিবাদে বিরোধে বর্বরতা । বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিন্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা 
ইন্থুল-কলেজের অগোচরে আঁপনা-আপনি কিরকম কাজ করেছে, হিন্দ্ু-মুন্লমানের 
জন্য এক আপন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বৃউিল গানে তারই পরিচয় পাওয়া 
যায় ।”১ 

বাংলার লোকসংগীতের ক্ষেত্রে কীর্তন ও বাউল এই ছুটি প্রধান গীত্তশ্রেণী 
ছাড়াও বহু প্রকারের লোকগীতি আছে। 


মূল হিন্দিগান ও ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত 


মূলগান থেকে ভাঙা ব্ববীন্দ্রপংগীতের তথ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবী 
চৌধুরানী -কৃত 'রবীন্দ্রনংগীতের ত্রিবেণীসংগম” একখানি প্রামাণিক পুস্তক। 
গ্রস্থশেষে অস্তভুক্ত তালিক1 সম্বন্ধে গ্রস্থকত্রী মন্তব্য করেছেন__ 

“গানের প্রথম পংক্তি মাত্র দিলেও, আকর-গ্রস্থার্দির উল্লেখ থাকাতে 
মূলানুসন্ধান অসম্ভব না! হতে পারে। স্থুরে তালে উভয়বিধ গান শোনার 


১ প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৪ 


১২০ ববীন্্রসংগীত-প্রপঙ্ 


সৌভাগ্য ধাদের হবে তাঁরা দেখবেন যে এব মধ্যেও তিনি কতকখানি মৌলিকতা 
দেখিয়েছেন ।” 

ভাঁঙা গানের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ মৌলিকতা যে দেখিয়েছেন সে" বিষয়ে কোনো! 
সন্দেহ নেই। এই মৌলিকতা বিচিত্রমুখী। তার মধ্যে কতকগুলি হিন্দি গান 
ভাঙা রবীন্দ্রনংগীতে যে মৌলিকতা দেখিয়েছেন সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
করা যাক। 

রবীন্দ্রসংগীতে কথার লক্ষে অর্থাৎ কাব্যের সঙ্গে হুর তথা সুর ছন্দ ও লয়ের 
মিলন যে হয়েছে, এ কথা অনেকেই জানেন। মূল হিন্দিগানের বাঁক্যাংশের 
ভাব ও ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতের বাক্যাংশের ভাব প্রায় সব ক্ষেত্রে পৃথক। যেহেতু 
ববীন্দ্রপংগীতে কথা ও সুরের গুরুত্ব সমান এবং স্বর কথার (কাব্যের) ভাঁব- 
অন্ুনারী, সেজন্ত ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেও ভাব সুর ছন্দ ও লয়ের দিক থেকে 
মূল হিন্দিগাঁনের চেয়ে কিছু বিশেষ পার্থকা ঘটেছে। এই পার্থক্যের সুত্রগুপি 
ধরিয়ে দেওয়াই বর্তমান প্রপঙ্গের উদ্দোশ্ঠ। 

উল্লিখিত আলোচন।র পরিপ্রেক্ষিতে ভাঙা রবীন্দ্রলংগীতগুলিকে মোটামুটি ছু 
ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-_ মৃলাঙ্গগ রবীন্দ্রসংগীত ও মূলের ছাঁয়াবলম্বী রবীন্দ্র- 
সংগীত। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণী অতি গৌণ ও পরবর্তী শ্রেণী,মুখ্য হলেও ছুইই 
স্বতন্্ভাবে আলোচন।র যোগ্য । 

মূলাহ্গগ রবীন্দ্রসংগীত : মৃলাহ্ছগ রবীন্দরদংগীত অর্থাৎ মূলগাঁনের “হব” 
অনুসরণে রচিত রবীন্দ্রনংগীত। এ রকম গানের দৃষ্টান্ত কয়েকটির বেশি আছে বলে 
মনে হয় না। তাঁর মধ্ো প্রচণ্ড গর্জনে আপিল একি দুর্দিন” একটি । মুলগাঁন 
প্রচণ্ড গর্জন সজল বরখা তু, জানকী দাম -রচিত ভূপালী রাগ ও স্থরফাকতালের 
একটি পদ । মূলগান ও মৃূলান্থগ গান ছুটিই এ ক্ষেত্রে স্থরে তালে একরূপ। লক্ষ্য 
করবার বিষয়, মূলগানটি একটি খতুসংগীত ( বর্ষা ), আর মূলাহ্ছগ রবীন্্রপংগীতটি 
পৃজ] পর্ধায়ের অস্তভূক্ত ( ধর্মসংগীত )__ যদ্দিও বর্ধাহুষ্ঠানেও গানটি পরিবেশিত হতে 
দেখা যায়। তুলনার স্থৃবিধার জন্য যথাক্রমে মূলঞ্চপদ ও যূলাহ্গ রবীন: টির 
স্বরলিপি দেওয়] হল: 

ভূপালী। সরফাক্তা১ ( মধ্যগতি ) 
প্রচণ্ড গর্জন সজল বরখ। খতু 


কাম আগম অত বিরহিনী জিয়ন তর্জন | 
১ নুরফাক্তা »হৃরফাক তাল 
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ঝট অন দামিনী মতঙ্গ সম যাঁমিনী, 
অর ভ্রম চাপ কর্কপ ৰুূদ বারি বরখন ॥ 
চাতক চকোর পিউ পিউ করত সোর, 
মৌর বিকট ৰোরী চতুর দ্বিশন। 

কদঘ্ঘ তরু কুহুমিত স্থৰাসী ৰ.ন্দাৰন 
তিয়া ইয়া ইয়া ইয়] ইয়! ইয়া 

গাবত ৰজবাসী হরখ মন ॥ 
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ভূপালী। স্থরফাকতাল 
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১২৩, 


১২৪ রবীন্দ্রসংগীত-গ্ুসঙ্গ 
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এই ছুটি গানই স্থবে তাঁলে একরূপ হলেও তাঁদের পরিবেশন-রীতিতে পার্থক্য 
আছে-_ এ কথা উভয় গানের শ্রোতামাত্রই স্বীকার করবেন। মূল হিন্দিগানটিকে 
রবীন্দ্রনংগীতটির মতে গাওয়া যেমন দূষণীয় রবীসংগীতটিকে হিন্দিগানটির মতো 
গাওয়াও তেমনি দৃষণীয়। 

এই একই প্রসঙ্গে 'হদয়নন্দনবনে নিভৃত এ গিকেতনে' গানটি মনে আসে । মূল 
“উড়ত বন্ধন নব আবীর মে কুমকুম" গানের আংশিক স্বরলিপি ও রবীন্দ্রনাথ-কর্ৃক 
অন্ুহ্থত লিপির চিত্র অখণ্ড গীতবিতানে ও রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী-সংগম গ্রন্থে 
মুদ্রিত হয়েছে। তাঁতে উভয় গানেরই ৩1২ মাত্রা-ছন্দ পরিলক্ষিত হবে। পরবে 
ভাঙা ববীন্পংগীতটি ২।৩ মাত্রা-ছন্দে২ পরিবতিত হয়; এবং এই পরিবতিত ছন্দ 
যে “হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে' গানটির পক্ষে উপযোগী হয়েছে এ কথা 
রবীন্দ্রসংগীত ছন্দোজ্ঞ বান্তিগণ উপলব্ধি করবেন। 

মূলগ।নের ছাঁয়াঁবলম্বী রবীন্দ্রপংগীত : মূলগানের ছায়াবন্গম্বী রবীন্দরসংগীতে 
মূলগানের প্রভাব অল্পধিস্তর থাকলেও (যেহেতু গানগুলির স্থর তাঁল ইত্যাদি 
বিশেষ বিশেষ গানের আদর্শে যৌজিত ) রবীন্দ্রনীথের মৌলিকতার ছাঁপ স্পষ্ট 
বিদ্কমীন। এরূপ গানগুলি প্রধানত পাঁচটি বিষয়ে স্বাতস্ত্রা রক্ষা কএছে_- কাবা 
(রচনাব বিষয়ৎভ্ত্ব ), কলিসংখা, স্থর, ছন্দ ও লয়। তার মধ্যে রচনার বিষয়বস্ত 
সম্বম্থো পূবে সামান্য উল্লেখ করা হয়েছে । অতঃপর শেষোক্ত চাঁরটি বিশেষত সুর সম্বন্ধে 
আলোচনা করব। 

মূলগানের সঙ্গে কতকগুলি ভাঙা রবীন্দ্রমংগীতের পার্থক্য সামান্য, কিন্তু বিশেষ 
মনোঘোগ সহকারে বিচার-বিঙ্লেষণ না করলে সে পার্থকাগুলি ধরা পড়ে না। 
যেমন, আজি মন মন চাহে জীবনবন্ধুরে, আজি বহিছে বসন্ত-পবন, শৃন্ক হাতে ফির 
হে, চবণধবনি শুনি তব নাঁধ ইত্যাদি গানে । তার মধ্যে একটি গান দৃষ্টান্ত হিসাবে 
নিলে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। আজি মম মন চাহে জীবনবন্ধুরে গানটির মূল হিন্দি- 
গানের কথা ও স্বরলিপি এরূপ : 


১ স্বরবিতান ২৫ 
২ দ্রষ্টব্য: কাঙ্গালীচরণ সেন “প্রণীত ব্রহ্গসঙ্গীত-ম্বরলিপি ৩ ও ম্বরবিতান ২৫। 


অষ্টম পাঠক্রম ১২৫ 


বহার। চৌতাল (দ্রুত গতি) 
ফুলি বন ঘন মোর আয় বসম্ত বি, 
অব ৰহুত পবন মন্দ মন্দ লমীরণ মন ভাবে 
জৰ মধুপৰ্‌ন্দ নিরত কর গুঞ্রার, 
নই নই কলিয়ন পর জায় চুবক হর'ত ॥ 
কে তবী গুলাৰ ওঁর চম্পা ৰকুল ৰেলা।, 
অতি কোমল দল কুম্থম সহিত প্রফুলত ভই 
নাথ নাথ নিরত করত নারী নিরখ নাথ |১ 


[সন 7 | মা 7 | মামা | মা মা] মা-পা | -ধপাপা। 


ফুণ ০ নি ০ বন ঘ ৭ মে! এ ০০ রু 
[ মঃ-জ্ঞাঃ | মা মা | মণা 71 7 পা ণা-্ধা | ধা না] 
ই য় ০ ন্‌ ৩ প্রি ০ অ বৰ 


[না] 4" হব, বি অর হা 4৭ ণা | -ণা পা] 
ৰব হু ত প বন ম ন্‌ দম ন্‌ দ 


সি 


[মা মা | মামা] মা পা | মা-পা | মজ্ঞা- | মা পা] 


স মী রণ ম ন ভা ০ বে ০ জ ৰ 
[ মজ্ঞাজ্ঞা | জ্ঞমারা | -া সা | ননাসা | মা মা] মা মা] 
বদ হু ধর নিব তক র গুন 
[মা -পা | এ -মা | -জ্ঞা 7] | -মা-ধা | -ণা-্প। | ণধা না] 
জা] ০ ০. ০ ০... ৪ ০.০ ০.০ ০০ নু 
[না না| সারদা | পা 71 পার্সা | সার্না | সা শা 
ন ই ০ ন্‌ হী ০ ক লি য়ন পর 
[পা-না | সাবা আ্ঞান্ঞা | বাঁ র্দা | না রা | শা ধা] 
জা 2০ মু ০ ০ ৬ ০. ০ ০ ০ ০ ০ 
[ -পা-মা | -মা 7 | জ্ঞান | সজ্ঞাজ্ঞা | মা রা] রা সা 
০৪. ৩ 2 ০... 9 চু ব ক হ 2 ত 
](মা-ণধা| না না | শা এ | সা? 7 | পা পা 7 শা] 
কে ০০ ত কী ৩ পু গা] ০ র ও ০. প্র 


১ রঙ্গনাপ রচিত 


সি. ৮7 
মুনা পা | রাত্জা | রার্পা | নার্বা | পা 71 ণা-ধা] 
চ মূ পাঁ ০ ৰ কু * ল £র. ৪ শা ও 
[ধা ণা।| র্সান্বা | উাজ্ঞা | রাঁর্পা | না র্পা | ণা ধা 
অতি কোণ মল দল কুস্থ 'ম স 
[ণা পা | মা মা | -ামণা | "7 গা | পর্পাণা | "ধা "না 
হিত প্র ফু ০ লি ৭০ ত ভ ই ৮. ০ 
[না ন্পা | সার্সা | এর্পা | সা র্সা | সার্সা | সা র্সা 
না ০ থ না ০ থ নি বর ত ক র ত 
[র্পা না | প্রা | ্ঞা-্ঞ! | বার্সা | নার্পা | না ধা] 
না * রী * ০. 9 ০. ০ ০. ০ ০... ০ 
[-পা-মা | মা 7 | জ্ঞা 7 | স্ঞাজ্ঞা | মা রা | সামা ]াও 
রা, ও ৪. ৪ ০. ০ নির খ না ০৭ 

তুলনীয় রবীন্ত্রপংগীত 
বাহার । চৌতাল 
আজি মম মন চাহে জীবনবন্ধুরে ূ 
[সা 71 মান] | মামা | মামা | মা-পা । পমা মজ্ঞা [ 
আ ০ জি ০ ম ম ম ন চা ০ হে জী 
1 -মজ্ঞা - | জ্ঞামা | ণা 7] -ার্ণা | ণা-ধা | ধা -না] 
০ ০ বন ব ০ ন্‌ ধুৎ রে * সে ই 
না রা | পার্সলা | রর্পার্পণা | ণা-ধা | ধাণধা | -ণা পমা [ 
জ ন মেমণ র*ণেৎ নিত তসৎ ঙ. গীৎ 
মা মা] মামা | মাপমা | পা শাম | মাজা | মা -পমা ] 
নিশি দিন সর খেৎ শো ০ কে ০ সে ০ই 
1 মজ্ঞাজ্ঞা | জ্ঞমারা | -া সা | সা সা | মামা | মা মা? 
চিৎ র আন ন্‌ দ বি ম ল চি র স্থ্‌ 
1 মা -পা |] -পধা-মপা | -জ্ঞা-মা | -ণা- | -্পা | -ণধা -ণধা [ 
ধা ০ ০০ ০০ ০. ৩ ০. ৩ ০. ০ ০০ ০০ 


১ সঙ্গীতমঞ্জরা 


রবীজদংগীত-গ্রানঙ্গ 


রা) রর 
5 এ ॥ 


'ছটগ-গাঠজাজ ৯২৭ 


তুনা লা| র্শার্পা | পার্স | সার্সা | সা র্সা 
যু গে * যু গে ০ ক ত ন বৰ ন বৰ 
ঢুর্পা শান | র্লান্বা | বা-জা | ব্বার্পা | শার্পা | শা ধা 
পো ০ কে ০ ০. ৩ ও. ৩ ৩. ৩ ০. ৩ 
॥ 
[-পা- | মা শা | জ্ঞান | মঙ্ঞাযজ্ঞা | জ্ঞমা রা | বাসসাা 
৩. ০ ০. ৩ ০.০ নি য়ৎ ত শ র্‌ প 
া(ণাণধা |-ণধা] না|-্পা আপা সারা না| পা সা 
পরাণ ০০ শা নু তি প বু ম পরে" ০ ম 
ঘ্ঁনার্সা | সার্বা | জ্ঞাব্র্পা | অশার্পনা | বর্পানা | -রণা ণধা |! 
প্র ০ মু ক তিৎ পণ রৎ মণ ক্ষেণ ০০ মণ 
[ধা-না | পীা-্বা | বার্ঞা | বার্সা | ণার্পা | ণা -্ধা] 
সে হু অ নু ৩ এ শ৩ ম চির স্থু ন্‌ 
পা 1 ও 8 পলা | এহা এ17 
দ' রব প্র ভু ০ তি ৭স০ খা « 
[না র্সা | পা র্সা | 7 সা | রর 1] সা র্পা | সা সা 


গ্গে 


ধ বৃ মঃ9অআ বুথ কা ০ মত বৰ ণ 
[র্পা -ান | সাবা | বাজ | বার্সা | নার্স | া-ধা [ 
ছে ০ জা গু 5 ০ রঃ শু ০ ০ ০ ০ 


[ -পাঁ 7 | মা 7] -জ্ঞা- | মজ্ঞ| মজ্ঞা |. মারা | রাস সা: 
৩ 5 ০ ৬ গু ০ হণ দণ মহ বু ণ্‌ 


মূলগ।নটির সঙ্গে ভাঙা রবীন্দ্রনংগীতটির স্থরের কিছু কিছু পার্থক্য আছে-_ 
একটু লক্ষ্য করে পর্ধঝ্ছেণ করলেই তা বোঝা যাবে। এই পার্থক্য সামান্য মনে 
হলেও তা ঠিক-ঠিক বক্ষ! করা উচিত। অবশ্ত তার জন্য বিধিবদ্ধ শিক্ষা, স্বৃতিশক্তি, 
নিষ্টা ও সংযমের প্রয়োজন । ভাঙা রবীন্দ্রপংগীতকে মৃলগাণের ছাদে ফেলে গাইলে 
গীতবুপ খর্ব হতে বাধ্য। আর একটি কথা, ববীপ্রসংগীতে ঞ্রুপদাঙ্গ গানে বাটের 
কৌশগ দেখানোর রীতি নেই। বাট শবের অর্থ বটোয়ারা বা বণ্টন, অর্থ।ৎ 
গানের কথাকে ভেঙ্চুরে দ্বিগুণ, চতুণ্ড৭ ইত্যাদি লয়ে কৌশল প্রদর্শন । রবীন্দ্র- 


১ ম্বরবিতান ৪ 


১২৮ রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


সংগীতের ক্ষেত্রে যেখানে কথা ও সুর “অর্ধনাবীশ্বর'বূপে মিলিত সে ক্ষেত্রে কথা- 
ভাঙাচোরা গ্রশ্ন ওঠে না, এ কথা যুক্তিবাদী ব্যক্তিমান্রই শ্বীকার করবেন । সংগীতে 
রীতি-রক্ষা একটা বড়ো কথা-__-যা সংগীত-সংস্কৃতির এতিহোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাঁবে 
সংশিষ্ট । যে গানে স্থুর কথাকে অবলম্বন ক'রে কাব্যের মহিমা রক্ষা ক'রে বিশেষ 
ভাবরূপ প্রকাশ করে সে গানে বাট করার ফলে স্থবের ভ্রুততা কথার হুহ্ব-দীর্ঘ- 
"গুরুত্বকে ঘুচিয়ে গীতরূপকে খর্ব করেই। তবে বোধ ও উপলব্ি দিয়ে বিষয়টি 
বুঝতে হয়। 

এ পর্বস্ত যে কয়টি ভাঙা ববীন্দ্রমংগীত সম্বন্ধে আলোচন1 কর! হল এগুলি সবই 
ঞ্পদ্-অঙ্গের । এর পর খেয়াল-অঙ্গের ভাঙা! গান সম্বন্ধে কিছু বিচার-বিশ্লেষণ কর! 
সমীচীন মনে হয়। খেয়াল-অঙ্গের ভাঙা ববীন্দ্রসংগীতেও যে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান 
তার দৃষ্টান্তত্বরূপ সদারঙ্গ-রচিত নিয়লিখিত গানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 


মালকোষ। ত্রিতাল ( মধ)লয় ) 


লাগি মোরে ঠুমক পলঙ্গন! 

রি ননদিয়] ঘর বিরণ মোহে 
কহত পাল বাজে ঘুঙ্গ বয়] ॥ 

তন মন ধন নিত চাঁমর করছ 
সদারঙ্গ পিয়া লাগত নিক 
গোরে গাত খুব জাত মন্দরিয় ॥ 


[-মা) 
[া-া সা -ণা সা | সা -জণ্1 দ্রা -ণ1] ] 
* লা ০ গি মো *০ রে *. 
1 সাসামাজ্ঞা | মামামা-জ্ঞা ! -মাসা-ণা সা" | সা-জণ্] দা! -ণা ] 
০০ আপ 
ঠুম কপ লংগনা * * লাগি মো *০রে ০ 
] 
[ আসামাজ্ঞা | মামা মা-জ্ঞা | -মাসা-ণাসা | সাসাশা-দ| ] 
সি ০ 
ঠুমকপ লংগনা৭ * থিণন ন দিয়া ৎ 
[-ণাদাদ্াণা | মাদামামা | মামা মামা | শামামজ্ঞা 7 ] 
৭ ঘ রবি রণমোহে কহ ত পা ০ লু বাঁ ০ 


অষ্টম পাঠক্রম ১২৯ 


[ জমা-দণা -ার্পপা | ণদাদমা মজ্ঞা-মজঞা [[]] 
জে ০* ০ ঘুং গৎ রিৎয়াৎ ০০ 
মা [মা মামা মা | ম্দামাজ্ঞাজা [ 
না ০ তন মন ধন নি ত 
1 মান্দা দাদা | ণাণার্সা 7] | ণাণা শার্পা | -ার্সার্সা সা [ 
চা* মর ক রনী * সদা *র ড্গপিয়া 
[র্জঞা সা ণা দা] দণা -দণর্শঃ ণা-দা। | দামামা | শামামামা ] 
লা * গত নি **০ ক * গোরেগা *তখুব 
1 মজ্ঞা "দামামা | মজ্ঞ! মজ্ঞা মজ্ঞা -মজ্ঞ| [7], 
জা ০ ত মন্‌ দ রিয়া * ০ 


তুলনীয় রবীন্দ্রনংগীত 
মিশ্র মালকোষ। ত্রিতাল ( ঈষৎ বিলম্িত মধ্যলয় ) 
আনন্দধার] বহিছে ভুবনে। 
দিন রজনী কত অমৃতরপ উথলি যায় অনন্ত গগনে ॥ 
পান করে ববি শশী অগ্রলি ভরিয়া, 
সদ দীপ্ত বহে অক্ষয় জ্যোতি, 
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে ॥ 
বলিয়া আছ কেন আপন মনে 
স্বার্থ নিগমন কী কারঞধে। 
চারি দিকে দেখে চাহি হৃদয় প্রসারি 
ক্ষু্রু দুঃখ সব তুচ্ছ মানি 
প্রেম ভরিয়া লহো! শুন্য জীবনে ॥ 
[মা] 

[াসাসা-ণাখা সণ্য-লণ্দা-ণা | সাসাসমাজা! | মান্ধামা-জ্ঞ| [ 
আন নদ ধা* ** রা* বহি ছেভু বনেআ * 
[-মাদা-ণাখা | সা-ণ্জণ্াদ্]-ণা | সাসাদমাজা | মান্ষা-মা-জ্ঞা ] 
* নন্দ ধা *** রাণ বৰ হিছেভু বনে *ৎ « 

১ ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী -কৃত স্বরলিপি । এ গানটি সামান্য পাঠাস্তরে ও নুরান্তরেও প্রচলিত আছে 
সব ক্ষেত্রেই রাগ মালকোষ । 
র প্র ১৯ 


১৩০ রবীন্দ্রমংগীত-প্রসঙ্গ 


[ -মা সা-াখা | সাসাণ্]-দা | দাদা ণ্া1 | সা সাঁসমা মা ] 
" র্দিৎন রজনী * * কত অ মৃত বস 
[ মামামামা|-ামামজ্ঞা- | ম্দাঁ-ণর্স] সথ্বা ণদ | দম মক্ঞা মজ্ঞা -মজ্ঞা[]] 
উথনিযা ০য় অ * ন* *্ন ত* গ* গণ নে* আ” *০ 
| দা] 
মালাযামানামামা | সন্ধা মাজ্ঞাজ্ঞা | মা-্দাদাদ | ণাণার্সা-া [ 
* ০ পান্করে রবিশ শী অ ন্জলি ভরিয়া * 
[ ণাণা-ার্সা | ার্সার্সার্সা | অর্ধা ্পাণা দা | দণা-দণর্সাণা-দা] ][ 
সদাতদী পতর হে অ* কৃখ য় জ্যো*০০* তি * 
1 দা-মামামা | -ামামামা | মজ্ঞন্ধা মা মন্ধা | মজা মজ্ঞা মজ্ঞা -মজ্ঞা []][ 
নিততপু রুপ ধরা জীবনেকিণ বর ণেণআ. ০ * 
মা-া1সাসাসামা | -মামামামা | মাএামামা | মাামজ্ঞা- [ 
০ ০ বসিয়া * ছকেন আপন ম * নে” * 
[ জ্ঞা-মামা দা | দা-মদরণা ণাণদা | দা-মামাঃ-ঃ | জমজ্ঞা -জ্ঞামা-সা) [ 
তব] রুথ নি ম*** গ নণৎ কী * কা ৭০ রণ ** ৫ ৪ 
[দা] 
[ (মা মামা মা |ম্দা মাজ্ঞাজ্ঞা | মারা দা দা | গা পা -া ] 
চারিদিকে দেঁখোচাহি হৃদ য় প্র সাত রি ০ 
[ ণাঁ-াণার্সা | শার্সার্সার্সা | সর্বা-্দাণা দা | দণা-দৃণর্পা ণা-দা] [ 
ক্ষু দ্র হু কখ সব তু চ৮.ছ ৎ আৎণ ০০০ নি 
[ দা-মামামা|মামামামা | নজ্ঞা-ন্ধাযা মন্ধা | মজ্জা মজ্ঞ! মজ্ঞা -মজ্ঞা যা [1], 
প্রে* মত রিয়ালহো শু ন্‌ ন জী* ব নে* আত ০* 
উল্লিখিত মূলগান ও ভাঙা ববীন্দ্রংগীতটির মধ্যে বিশেষ কতকগুলি পার্থক্য 
আছে। মূল-খেয়ালটি প্রেম-বিষয়ক, ভাঙা 'আনন্দধাখা বহিছে ভুবনে? গানটি পুজা 
পর্যায়ের । মূলগানটির স্থায়ী ও অন্তরা এই ছুটি মাত্র কলি, ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতটি স্থায়ী 
অন্তবা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চার কলি -ঘুক্ত । মৃলগাণটি মধ্যলয়ের, ভাঙা গানটি 
“ঈষৎ [ অপেক্ষাকৃত] বিলম্বিত” মধ্যলয়েকর | মূলগাঁনটি মাঁলকো।ষ খ]গের, ভাঙা 
গানটি মিশ্র মালকোঁষ বাঁগের। মালকোষের মিশ্রত্ব সম্বন্ধে স্পষ্টতাঁবে কিছু বলা 
আবশ্ক। 


১ স্বরবিতান ৪৫ 


অষ্ট্ পাঠক্রম ১৩১ 


রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে সুর-যোজনায় বহু প্রকারে রাগ-মিশ্রণ করেছেন। এ-সব 
কাব্যসথরজ বৈশিষ্ট্য-মূলক মিশ্রত্ব ঘুচিয়ে রবীন্দ্রংগীতকে শুদ্ধিকরণের গ্রশ্ন কিছুতেই 
উঠতে পাঁরে নাঁ_ কারণ তা রবীন্দ্রনাথের কুচি ও উদ্দেস্তের পরিপন্থী । তা ছাড়া এ 
বিষয়ে রবীন্দ্রণাথ নিজেই যে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তাঁর উক্তি দ্বারাই তা প্রমাণিত 
হয়__ 

“সংগীত যেখানে আপন স্বাতন্ত্র্য বিরাজ করে, সেখানে তার নিয়ম সংঘমের যে 
শুচিতা প্রকশি পায়, বাণীর সহযোগে গানরূপে তার সেই শুচিতা তেমন করে বীচিয়ে 
চল! যায় না বটে, কিন্তু পরম্পরাগত সংগীতরীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের 
ব্যত্যয় সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে। কবিতাতেও ছন্দের রীতি আছে-- সে বীতি 
কোনে বড়ো কবি নিখুঁতভাবে সাবধানে বাচিয়ে চলার চেষ্টা করেন না__- অর্থাৎতার! 
নিয়মের উপরেও কর্তৃত্ব করেন-- কিন্তু সেই কর্তৃত্ব করতে গেলেও নিয়মকে ত্বীকার 
করা চাই। শ্বাতন্ত্য যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা, সেখানে কলাবিষ্ঠার স্থান নাই। এইজন্তে 
নিজের স্জনশক্তিকে ছাড়া দিতে গেলেই,শিক্ষা ও গযমশক্ভির বেশি দরকার হয়।৮”২ 

রাগমংগীতের ক্ষেত্রেও রাগ-মিশ্রণেন্ প্রয়োজনীয়তা অন্ভূত হয়েছে, যেজন্য মিশ 
ব/গগুলির উদ্ভব হয়েছে। রাগগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর] হয়েছে-- শুদ্ধ 
ছায়ালগ (সালঙ্ক) ও সংকীর্ণ । শুদ্ধ রাগ স্ব-গঠিত, তাঁতে অন্য কোনো রাগের মিশ্রণ 
নেই। ছায়ালগ রষ্ট:গ দুই রাগের এবং সংকীর্ণ রাগে দুইয়ের অধিক রাগের মিশ্রণ 
আছে । রবীন্দ্রনংগীতে এই তিন প্রকার রাগেরই সন্ধ[ন মেলে; তা ছাড়া, আরো 
কতকগুলি মিশ্রণ-বৈচিত্র্ের পরিচয় পাওয়া যাঁয়, যা জাগ বোধ ও উন্নত দৃটিভঙ্গি 
নিয়ে বিচার-বিশ্সেষণ করলে তবেই তার তাঁৎপধ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। রাগসংগীতে 
মালকোধ একটি অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত বাগ । এই রাগে খধত ও পঞ্চম স্বর বঞ্জিত, 
গাদ্ধার, ধৈবত ও নিষাদ্দ কোমল। সংগীতের ধার! ক্রমবহমান। গতি যেখানে রুদ্ধ, 
শক্তি দেখানে ক্দীয়মাণ | মালকোষ রাগ খুব শ্রুতিমধুর, খুব প্রভাবশালী হওয়া সত্বেও 
তাতে কত বিভিন্ন রূপের মিশ্রণ হয়েছে। যেমন, পঞ্চম-মালকোষ-_ পঞ্চম যুক্ত ও 
থধভ-বজিত  চন্দ্রকোষ-_ শুদ্ধ নিষাদ ও শুদ্ধ খষভ-যুক্ত ও পঞ্চম-বঞ্জিত ; মালব-_ 
দুই গান্ধার দুই ধৈবত ও পঞ্চম -যুক্ত এবং খষভ-বজিত্ ? সম্পূর্ণ মাঁলকোষ-_ খধভ ও 
পঞ্চম*যুক্ত ; জোগ-কোধ-__ দুই গাদ্ধার, দুই শিষার্দ ও পঞ্চম -ধুক্ত এবং খফ্ত- 
বজিত; জোগ--তিলং+মাঁলকোষ) মালকৌধ-বাহার-- বহার +মালকোধষ ? 
ইত্যাঁদি। 


২ সবুজপত্র, ভাদ্র ১৩২৮ 


১৩২ রবীন্দ্রসংগীত-গ্রসঙ্গ 


মিশ্র মালকোষ বাগের 'আনন্দধারা বছিছে ভুবনে” গানটিতে মালকোব রাগে 
ব্যবহৃত স্বরের অতিরিক্ত কোমল খবভ ও তীব্র মধামের ব্যবহার হয়েছে-- এই 
পরিপ্রেক্ষিতে “মিশ্র, শবটি প্রযোজ্য । অবশ্ঠ ততপরিবর্তে অন্ত কোনো রাগার্থবোধক 
শব্ধ ব্যবহার করলেই ব। আপত্তি কী? গানটিতে তীব্র মধ্যমের প্রয়োগ অর্থস্থচক | 
কারণ শুদ্ধ মধ্যম বিস্তার ও প্রশাস্তির ভাব স্থচিত করে। শুন্য জীবনে”, 'জীবনে 
কিরণে” (জীবনের সঙ্গে সুখ-দুঃখের দোলা জড়িত) ইত্যাদি স্থলে তীব্র মধ্যমের 
প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত মনে হয়। স্বরসংবাদ-তত্বের দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে 
কোমল খষভ ও তীব্র মধ্যম নয় শ্রত্যস্তরে ষড় জ-মধ্যম-ভাঁবে পরম্পর সংবাদশীল স্বব। 
আঁর-একটি বিশেষ কথা, মুলগাঁনটি ফাঁকের একমাত্র পর থেকে আরম্ভ, কিন্তু ভাঁঙা 
গানটি সম্‌ থেকেই আরস্ত, অর্থাৎ 'আনন্দধার1 বহিছে ভুবনে? ছত্রটির স্থচনাতেই সম্‌ 
বা প্রধান ঝৌক। ভুবনে কী বহিছে? আনন্দধারা। আনন্দধার1 শব্দটিই মুখ্য 
এবং তাতেই প্রশ্বন্‌ হওয়া উচিত। রবীন্দ্রসংগীত ভাঁবমূলক | মূল খেয়াল গানটির 
অনুকরণে “বহিছে* ক্রিয়াপদ্দকে সমের ভার বহন করার দাঁযিত্ব দেওয়া কেন ? ভাবের 
রাজ্যে তা বইতে পাঁরবেই-ব1 কেন? স্থায়ী,অন্তরা ও আঁভোগের শেষে 'আনন্দধার।”র, 
“আ”' অক্ষর যে ভাবে দোলা দিয়ে 'আনন্দধারা*্য স্থায়ী হয়, সেই বিবেচনায় 
'আনন্দধারা'ই আমের গুরুত্ব বহনের উপযোগী, “বহিছে" নয়। ভাবের দিক থেকে 
বিচার করলে অন্তর1, সঞ্চারী ও আভোগের স্থচনা ওই একই দিকে ইংগিত করে। 

এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন । সেটি হল রবীন্দ্রনাথের খেয়াল- 
অঙ্গের গানে তান যোগ কর] সম্পর্কে । তাঁর সম্বন্ধে রবীন্্নাঁথের যে স্ুম্পষ্ট ও যথার্থ 
ধারণ! ছিল তা এ স্থলে উল্লেখযোগা-_ 

“এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, তান জিনিলটা একটা নিয়মহীন উচ্ছুঙ্খলতা। 
নহে) তাহার মধ্যে তাল-মান-লয় রহিয়াছে; তাহার মধ্যে ম্বরবিন্তাসের অতি 
কঠিন নিয়ম আছে; "শুধু তাই নয়, যে কণ্ঠ বা বাগ্বন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া! এই তান 
চলিতেছে তাহারও নিয়মের শেষ নাই? সেই নিয়মগুলি কার্ধকারণের বিশ্বব্যাপী 
শৃ্খলকে আশ্রয় করিয়া] কোন্‌ অপীমের মধ্যে যে চলিয়া গিয়াছে তাহার কেহ 
কিনার] পায় না। অতএব বাহিরের দিক হইতে যদি কেহ বলে এই তানগুলি 
অন্তহীন নিয়মশৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়াই বিস্তীর্ণ হইতেছে তবে দে একরকম করিয়া 
বলা যায় সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতে আসল কথাটি বাদ পড়িয়া! যায়। মূলের কথাটি 
এই যে, গায়কের চিত্ত হইতে গানের আনন্দঃ বিচিত্র তানের মধ্যে প্রসারিত 
হইতেছে । যেখানে সেই আনন্দ দূর্বল, শক্তিও সেখানে ক্ষীণ। 


অষ্টম পাঠক্রম ১৩৯ 


“গানের এই তানগুলি গানের আনন্দ হইতে যেমন নানা ধারায় উৎসারিত 
হইতে থাকে, তেমনি তাহারা সেই আননের মধ্যেই ফিরিয়া আসে। বস্তত এই 
তানগুলি বাহিরে ছোটে কিন্তু গানের ভিতরকারই আনন্দকে তাহারা ভরিয়া 
তোলে । তাহারা মূল হইতে বাহির হইতে থাকে, কিন্তু তাহাতে মূলের ক্ষয় হয় 
না, মূলের মূল্য বাড়িয়াই উঠে। 

“কিন্ত যদি এ আনন্দের সঙ্গে তানের যোগ কিচ্ছিন্ন হইয়। যাঁয় তাহ! হইলে 
উল্টাই হয়। তাহা হইলে তানের ছারা গান কেবল দুর্বল হইতেই থাকে । সে 
তানে নিয়ম যতই জটিল ও বিশ্বদ্ধ থাকৃ-না কেন, গ(নকে সে কিছুই রস দেয় না, তাহা 
হইতে সে কেবল হরণ করিয়াই চলে ।-* 

“তানসেন আপনার মধ্যে গানের সেই আনন্দলৌকটিকে পাইয়াছিলেন। ইহাঁই 
এশ্বর্ধলোক ; এখানে অভাব পুর্বণ হইতেছে, ভিক্ষা করিয়া নয়, হরণ করিয়া নয়, 
আপনারই ভিতর হইতে ।”১ 

রবীন্দ্রনাথ তীর খেয়ালাঙ্গ গানের ক্ষেত্রে যেখানে ভাবের জন্য প্রয়োজন বোধ 
করেছেন দেখাঁনে গানের স্থরের কাঠামোর মধোই তান ব্যবহার করেছেন। তার 
অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে অন্তত একটি দিলে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। “কার বাঁশি 
নিশিভোরে বাজিল” গানটির স্থায়ীর “ফুটে দিগন্তে অরুণকিরণ-কলিকা" অংশের 
“কলিক1 শব্দটিতে যে তান প্রয়োগ করেছেন তা! এরূপ £ 

[ বামা রমা-পা | -মপা-দা-পদা -ণা.| -দণা-্পা-পর্পা বা | 

ক লিকা, « ১৬ € ০৩ ০৪ ০ ০০ 

| -া-ণা -র্ধা ণর্সা [ "দা-পা-মা-জ্ঞা | রা সা 
নিবিষ্ট মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করলে বোঝ] যাবে, স্থায়ী অংশের কথা স্থুরের 
সাহায্যে সত্যিই শরতের মধুর প্রাতঃকালে অরুণকিরণচ্ছট! দিগন্তে বিচ্ছুরিত হওয়ার 
ভাব আশ্র্যভাষে প্রকাশ করছে। “কলিকা” শব্টিতে তান-প্রযোগ কিরূপ 
অর্থবোধক ও ভাব-গ্রকাশক সমঝদাঁর ব্যক্তিমাত্রই তা স্বীকার করবেন। মূলগান+ 
থেকে ভাঙা গানের এরপ প্রভেদ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 

কিন্তু গানের বহিভূর্ত তাঁন-যৌজন1 যে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল না, এ 


১ সঞ্চয় 
২ মুল হিন্দিগান £ মোরে কান ভনকব!। গান্ধারী । ত্রিতাল 


১৩৪ রবীন্জ্রমংগীত-গ্রসঙ্গ 


কথা অনেকেরই জানা আছে। তাঁ ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের গাঁনে তান-যোজন] করবার 
অধিকারীই বা কে? রবীন্দ্রনাথ একাধারে প্রতিভাবান কৰি ও'মুরকার ছিলেন । 
তার গানে কাব্য ওস্থর মিলিতভাবে অখণ্ড ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবরূপ প্রকাশ করে। 
' রবীন্দ্রসংগীত তো শুধু স্থরের কৌশলই নয়। গানের বহিরঙ্গ হিসাবে তান-যোজনার 
প্রচেষ্টা রবীন্দ্রংগীতের অথণ্ড ও স্বয়ংসম্পূর্ণ তাঁবরূপকে খর্ব করেই, কারণ সে ক্ষেত্রে 
গীতরূপ অনুভবের ঘনত্ব তরল হয়ে যায়। প্রমঙ্গত রবীন্দ্রনাথের নিম়োক্ত অভিমত 
উল্লেখ কর! গ্রয়োজন মনে করি : 

“হিন্দুম্বানি সংগীতে আমরা স্থরের তান শুনে মুগ্ধ হই, সংগীতের স্থুববৈচিত্রয 
তানালাপে কেমন মূর্ত হয়ে উঠতে পারে মেইটেই উপভোগ করি, নয় কি? কিন্তু 
কীর্তনে আমরা পদাবলীর মর্মগত ভাঁবরসটিকেই নানা 'আঁখরের মধা দিয়ে বিশেষ 
করে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি। এই আখর অর্থাৎ বাঁকোর তাঁন, অগ্রিচক্র থেকে 
শ্কুলিঙ্গের মতে! কাবোর নির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রম করে বধিত হতে থাকে । দেই 
বেগবান অগ্নিচক্রটি হচ্চে সংগীতসন্মিলিত কাব্য। সংগীতই তাঁকে দেই আবেগ- 
বেগের তীব্রতা দিয়েছে, যাতে করে নৃতন নৃতন আখর তা থেকে ছিটিয়ে পড়তে 
পারে। গীতহীন কাব্য যেখানে স্তব্ধ থাকে মেখাঁনে আখর চলে না। বিদ্যাপতি 
পাঠকাঁলে পাঠক তাঁতে নৃতন কাব্য-যোজনা করলে ফৌজদারি চলে, কারণ পাঁঠক 
তো বিস্যাপতি নয় ! কিন্তু ছন্দোবদ্ধ বিশুদ্ধ বাক্যের আদর্শে আখরে যে দেন্য অনিবার্য, 
কর্তনের সবরের এশ্বর্ধ মেট।কে পূরণ করে দেয় বলেই তাতে করে রসের সহায়তা 
করে। অতএব দেখা যাচ্ছে কীর্তনে সরে-ব!ক্যে অর্ধনারীশ্বর যোগ হয়েছে। যোগের 
এই ছুই অঙ্কে মধ্যে কে বড়ো কে ছোটে! সে বিচারের চেষ্টা করা উচিত নয়। 
উভয়ের যোগে যে সৌন্দর্য সম্পূর্ণতাঁ লাভ করেছে উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলে 
মেই লৌন্দর্কেই হারাঁতে হবে। জলের থেকে অক্সিজেনকেই নিই, বা হাইড্রো- 
জেনকেই নিই তাতে জলটাই যায় মারা। বা"ল! পদগন জলেরই মতো যৌগিক 
হষ্টি__ দুইয়ে মিলে তবে অখণ্ড । হিন্দুস্থানি গান রূটিক, তা একাই বিশ্ুদ্ধ। স্যস্টি 
ব্যাপারে রূট্রিক শ্রেষ্ঠ না! যৌগিক শ্রেষ্ঠ এ তর্কের কোনে অর্থ নেই । ভালে! যা ও] 
ভালে! বলেই ভালো-__ রূটিক বলেও না যৌগিক ব*লেও ন11”১ 

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের টগ্লা অঙ্গের ভাঙা গান সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছু-চার কথ! বলব। 
শোনা যায় টপ্পা গানের উত্পত্তি পঞ্জাবের দেশী বা আঞ্চলিক সংগীত থেকে; শোরী 


“সাঙ্গীতিকী', পীদিলীপকুমার রায় 


অষ্টম পাঠক্রম ১৩৫ 


মিঞার নামে গোলাম নবী তার প্রচলন করেন। কিন্তু বাংলা দেশে প্রচলিত 
বাংলা টগ্লার বিশেষ একটি চাল আছে, তাঁর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের টগ্সা-অঙ্গের গানে 
বিশেষ একটি মাঁজিত রূপ দেখতে পাই। এই গানগুলিতে শোরী-টগ্লার 'জম্জমা? 
অলংকরণের সেই বাহুল্য নেই অথবা একই কথার অংশকে হেরফের করার 
আতিশয্য নেই, যার ফলে টগ্না গান একঘেয়ে ও নীরল হয়। এই বাহুল্য নেই 
বলেই রবীন্দ্রনাথের টপ্লা-অঙ্গের গানগুলি স্বতন্ত্র মর্যাদা] পাবার যোগ্য । গানের 
স্থরের কাঠামৌতেও যে মূলগান অপেক্ষা পার্থক্য আছে 'কে বসিলে আজি হদয়াসনে' 
গানটি দৃষ্টান্ত হিসাবে নিলে বিষয়টি বোধগম্য হবে। এগানটির মূল “বে পরি 
জ] তীঁডে তাডে পর” গানটির যে স্বরলিপি গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্রী 
শ্রীমতী প্রেমলতা৷ দেবী -রুত “সঙ্গীত-স্থধা” পুস্তকে (১৩৩৪ সাল) প্রকাশিত হয়েছিল, 
ত1 এইরূপ : 


সিন্ধু । মধ্যমান 
বে পরি জ" তাডে তাডে পর 
বন রঁদিয়া বে হে মিয়। ফুলনুয় 
রনসকদে পরিয়1 না বে সাবরু বকু ॥ 
পরিয়] বে পরি বন বদ্দিয়া আওরন 
শকদে শোপী দে দিটপেদিয়াবক|২ 
[ 1 পা | খ্ধণরর্পা -ধঃ -ণা ধপঃ ধা ] 
বে ০০০০ ৪ ও ০ পণ বি 
1 ধণরর্পা -ণধঃ -ণা ধঃ পা | 7 মঃমপঃ -ধপমপা -ধঃ মপং | 
জ1০০০ ০০ ০ ত1] ডে ০ ত]ডে০ণ ০০০০ 5 পণ 


] 
| ম্জ্ঞা "7 -রা | রঙ্জা | ঝজ্ঞমমা -জ্ঞপপর| বজ্ঞমমা -জ্ঞরঃজ্ঞঃ [ 


বু ৩ ঙ বন বুঁ০ * ০ ০০০৭ য1]০০০ 5০ ৩ 
[ "ঃরসঃ রর] পা -পা | মপা পর্দাঃ নং তা | 7 সর্পা রর্বা 71 
"বে হেমি য়া ৎ ফুল নুয়]] ০ ০ * বন সক 


| রর্ভর্ম। ভর ্ঞাঃ রর্পা 1 সররপর্বা আঃ রর -পণধপা -মমপধ] | 
ঘেঁণ০০ ৩ ৩ ৫ পরি যা*০ 5 না ৪০০০ ০৪৫ে* 


২ শোরীনামাস্থিত 


১৩৬ রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


| -ণর্সরর্বা সণধপা -মযপধা -ণণধপা | -মজ্ঞরর1 রজ্ঞমমা -জ্ঞরলরা ][[ 
সা ব*০* ০ ৪ বুচ০ ৪ ০৪৩ ০৩৩ব্‌ কুৎ ৬৩ ৬৪৬৩৩ 
[1 মপা | সাঃ নন পা 71 
পরি য়া * ০ * 
[ পর্রা রর্ভর্মী উরি রর্গা | 2. ররর্পণা ধেপধণা -নর্দঃ | 
বেপ রি * ০ ৩ ব্ন ও বাঁণ০০ ০৪৩৩ ০৩ 
| (রা 7 7) 7 পপরর্দঃ নর্া | রা সর্র্পণা -ধপমমা পধণর্সা [ 
য়] * ০ ফা ০ আওর নশ ক দেে**ণে *০** শোরী** 
[ -ধর্বা -র্ণিধপা রূর্বা জ্ঞা | রর্জরর্পা -ণধপমা পধণর্সা -ণধপমা | 
দেণ ০০০০ দ্িট পে দিণ*০০ ০০০০ যু1*০০ ৩০৩৩ 
| -জ্ঞরপস1 বজ্ঞমমা -জ্ঞরপর] ]][]া 


০০৬ পুঃ০৩৩ ৩০৩০ 


এ“গানটি থেকে ভাঙা “কে বসিপে আজি হাদয়াঁসনে' গানের কাকঙ্গালীচরণ 
সেন -রুত যে ্বণলিপি প্রথমে তত্ববোধিনী পত্রিকার শক ১৮৩৭ ভাদ্র সংখায় 
প্রকাশিত ও পরে স্বরবিতান-৪৫ খণ্ডে গৃহীত হয়েছে, তা এইরূপ : 


তুলনীয় রবীন্দ্রপংগীত 
সিন্ধু । মধ্যমান ( হুস্বমাত্রা! ) 
কে বমিলে আজি হৃদয়াসনে 
[র্সা-া -ণাঁ 77 -ধপা ধা 
কে ০ ০ ০ ০ ০ ব* সি 
1 ধণা -ণা -ধা-ণা 7 ধাপাশ | 77 মা পাপা 7 -মপধা পপ ( 
লে* ** ০ ০ * আজি ০ «০ হত দয়া ০ ০০০ সৎ 
॥ 
| মজ্ঞা 77 --রাজ্ঞা | রজ্ঞা -মজ্ঞা -রা রা রজ্ঞা -মজ্ঞা রা -জ্ঞা [ 
নে** ০ * ০ ভু ৰ নেণ* * ০ ০ শ্ব বর **০ ০ & 
1 -সা-া-া-7-ারা পাশা] শা 7 শামা পা পা পর্সা 7 | 
* * * ০ ৭ প্র ভু « ০ ০ জা] গা ই লে * 
| -ননা-্পা 7 -াপার্পনার্সারা | জরা র্রা জর্া -জর্মজর্বা ্ঞ রার্পী 71 
০৩ ৪ * অন্তর পম সৎ ০০ ০* ৯০০০ ন্‌ দু রু ০ 


অষ্টম পাঠক্রম ১৩৭ 
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একটু লক্ষা করলেই মূলগান ও ভাঁঙা গানের স্থরের পার্থক্য বোঝা যাবে। 
বিশেষত অলংকারের বাহুল্য বর্জন, “কে বসিলে” অংশের “কে শবটির সুর থেকে 
ণ স্বরে মীড়যোৌগে সরলভাবে অবরোহণ, 'পষাঁণে' শব্দটির ও স্বরে স্থিতি ইত্যাদি 
ভাবপ্রকাশের দিক থেকে তাৎপর্ষপূর্ণ। এ-মকল আলোচনা থেকে আশ] করি 
পাঠকগণ অন্থভব করবেন যে রাগসংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্রমংগীতের, বিশেষত হিন্দি 
গান-ভাঙা রবীন্দ্রংগীতের, কতকগুলো বিশেষ যোগ থাকলেও রবীন্দ্রসংগীতকে 
রাঁগলংগীতের সম্পূর্ণ কুক্ষিগত হিসাঁবে বিচার করা যেমন ভুল হবে, তেমনি রাগ- 
সংগীত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হিনাবে বিচার করলেও ভুল করা হবে। মোট 
কথা, হিন্দিগাঁন-ভাডা রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার যে স্বতন্ত্র বীতি অর্থাৎ তাঁর গীতরূপ তা 
রক্ষা করা চাই। ৩ না হলে ববীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য ক্ষন হবেই। 

নি্নতালিকাঁয় কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মূল-হিন্দিগান ও তংসংঙ্গি্ট ভাঙা 
রবীন্দ্রমংগীত্ের উল্লেখ করা হল। সম্ভব স্থলে মূলগানের দ্বরলিপি-গ্স্থের নির্দেশ 
দেওয়া হল: 


১৩৮ 


ভাঁঙা রবীন্দ্রসংগীত 
অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী! কোন যোগী ভয়ো ॥ বেহাগ। বাঁপতাল 


রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


যূল-হিন্দিগান। বাগ তাল সহ 


আখিজপ মুছাইল জননি | জিন ছুঁয়ো মোরে ॥ রষকেলি। 


আজি এ আনন্দসন্ধা' 
আজি বাহছে ব্সস্তপবন 


আজি মম জীবনে 


আজি মম মন চাহে 


আনন্ধার] বহিছে ভুবনে 


আমারে করো! জীবন দান 
এ পরবাসে রবে কে হাঁয় 


এ ভারতে রাখো 
ওরে ভাই, ফাগ্ডন 


কার বাশি নিশিভোঁরে 


কার মিলন চাঁও বিরহী 


কে বসিলে আজি 


কোথা যে উধাও হল 


চরণধ্বনি শুনি তব নাথ 
জাগে নাথ জোছনা-র।তে 


তব অমল পরশরস 


তাহারে আরতি করে 


তিমির্-বিভাবরী কাটে 


ত্রিতাল 
বহুর বঙ্গাও বংশী ॥ পৃববী। তেওব] 
আজু বহত স্থগন্ধ | বাহার । তেওবা 
অব ঘ্োধি পাঁয়েলা ॥ আড়না। 
ব্রিতাল, 
ফুলি বন ঘন মোর ॥ বাহাঁর। চৌতাঁল 
লগি মোরে ঠমক ॥ মলকোঁষ। 
ত্রিতাল১ 
ইয়] জগ ঝুট ॥ শঙ্করা। চৌতাল 
ও মিঞ] বেজন্থ ওয়ালে ॥ সিন্ধু। 
মধ্যমানং 
এ বতিয়] মেরো ॥ স্রট । চৌতাল 
এবিম1 সব বন ॥ পরজ-বাহার ! 
ত্রিতাল; 
মোরে কান ভনকব? ॥ গান্ধাবী। 
ত্রিতাল; 
তম্থ মিলন দে | শ্রীরাগ। তেওরা৷ 
বে পরি জা তীভে ॥ পিন্ধু। মধ্যমান২ 
বৌলরে পপৈয়রা ॥ মিয়ামল্লার | 
ত্রিতাল১ 
মূরলীধুনি শুনি ॥ ঝাঁপতাল 
আজু রঙ্গ খেলত | বেহাগ। ধামার 
তয়! চরণকমল ॥ আশাবরী । ভ্রিতাঁল 
জগজন ধ্যান ধরত ॥ বড় হংসসারঙ্ষ | 
চৌতাল 


কাযায়সে কাটোঙ্গি ॥ বেহাগ | ভ্রিতাল১ 


$্‌ 


স্বরলিপি-গ্রন্থ 


গীতপ্রবেশিকা 
সঙ্গীতমঞ্জরী 


সঙ্গীতমণ্ডরী 
সঙ্গীতমঞ্তরী 


বর্তমান গ্রন্থ 
সঙ্গীতচন্দ্রিকা২ 


সঙ্গীতমঞ্জরী 
*আ-স-প ৬১৩২৫ 


আ-ল-প ৬১৩২৬ 
আ-ন-প ১০।১৩২৫ 
সঙ্গীতহৃধা 


ক্রমিকপুস্তক-৪ 
সঙ্গীতমঞ্জরী 
সঙ্গীতমগ্তরী 
সঙ্গীতচন্ড্রিক-১ 


অষ্টম পাঠক্রম 


ভাঙা রবীন্দ্রনংগীত মূলগান 


ভিমিরময় নিবিড়নিশ। | গ্রবল দল মেঘ ॥ মেঘ। ঝাঁপতাঁল 
তুমি আপনি জাগাও | জাগো মোহন প্যারে ॥ ভৈরব । 


ত্রিতাল' 
তোমারি গেহে পালিছ | আজ শ্যাম মোহলিয়ে ॥ খাঁ্াজ। 
একতা ল* 
নয়ান ভাঁদিল জলে পাপীহ] বোলে লে॥ শ্যাম । একভাঁল; 
পানু এখনো কেন রঙ্গ যুগত কৌ! গাবে | ললিত। 
স্বরুফীকতা!ল 


প্রচণ্ড গর্জনে আগিল প্রচণ্ড গর্জন ॥ ভূপালী। স্থরফীকতাল 
প্রথম আদি তব শক্তি | প্রথম আদ শিব শক্তি ॥ সোহিনী । 


স্বরঞফীকতাঁল 
 প্রত্ভাতে বিমল আনন্দে | নাদনগর বসায়ে ॥ গুর্জরী টোড়ি। 
চৌতাঁল 
বাজাও তুমি কৰি আয়ে ধতুপতি ॥ বাহার । স্থরফীকতাল 
বাণী তব ধায় অনন্ত বেণী নিরখত ॥ আঁড়ানা। চৌত্াল 
বিমল আনন্দে জাগো রে | সো নহি মারেক্ষে ॥ গাদ্ধারী। ত্রিতাল; 
বীণ! বাঁজাও হে বীণ বাঁজায় রে ॥ পূরবী । ধামার 
মন জাগো মঙ্গললোকে | জাগো! মোহন ॥ ভৈরুব। ত্রিতাল, 
মন্দিরে মম কে স্ন্দর লাঁগোরী হৈ ॥ আড়াঁন।। 
একতাল১ 
মহারাজ, একি লাঁজে মেরে ছুন্দ দল ॥ বেহাগ । ঝাঁপতাঁল 
মেরে বারে বারে মোরি নয়ি লগন ॥ নটমল্লার 
. একতাল, 
শাস্তি কর বরিষন শভু হর পদধুগ ॥ তিলককামোদ । 
স্বর্ফাকতাল 
উভ্র আপনে বিরাজ রুদ্রদেব ত্রিনয়ন ॥ ভৈরব। 


আড়াচৌতাল 


১৩৪ 


ত্বরলিপি-গ্রস্থ 
সঙ্গীতমঞ্জরী 


বাগবিজ্ঞান-৩ 


গীতপরিচয় 
সঙ্গীতমগ্জণী 


সঙ্গীতচক্ত্িকা-১ 
সঙ্গীতমঞ্জরী 


গীতস্থত্রসার-২ 


সঙ্গীতমগ্তরী 


সঙ্গীতমণ্ডবী 


সঙ্গীতমগ্ডরী 


রাগবিজ্ঞান-৩ 


সঙ্গী তচন্দ্রিক-২ 
সঙ্গীতমঞ্ধরী 


সঙ্গীতমগ্ডরী 


সঙ্গীতমঞ্তরী 


সঙ্গীতমঞ্জরী 


১৪৬ 
ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত 


শুন্য হাতে ফিরি ছে 
ন্ুধানাগরতীবে হে 
স্থম্দর বহে আনন্দ 
স্বপন যদ্দি ভাঁডিলে 
স্বামী, তুমি এসো আজ 
হদয়নন্দনবনে নিভৃত 


হৃদয়বাঁসনা পূর্ণ হল 


রবীন্দ্রসংগীত -প্রসঙ্গ 
মূলগাঁন 


কুমঝুম বরথে ॥ কাফি। 
স্থর্ধ্ীকতাল 
আয়ে! ফাগুন বড়ো! মান ॥ নায়কী 
কানাড়া। ধামার 
শঙ্কর শিব পিনাঁকী | ইমনকল্যাণ । 


স্থরুফাকতাল 
কহে ন তুম দ্দাবত ॥ রাঁমকেলি। 
একতাঁল১ 
সাই তো ন আয়ে ॥ বেহাগ। 
বাপতাল 
উড়ত বন্দন নব ॥ ললিতাঁগেরী। 
বাপতাল 


মিয়] বে মালে ॥ ঝি'ঝিট | মধামাঁন২ 


ত্বরলিপি-গ্রন্থ 


সঙ্গীতমণ্রী 


সঙ্গীতমঞ্জরী 


সঙ্গীতমঞ্জরী 


গীতম্ত্রসার-২ 


১খেয়াল, *টগ্লা, অবশিষ্টগুলি ঞ্রপদ। * আ-স-প-আনন্দলঙ্গীত পত্রিকা 


অষ্টম পাঠক্রম 


অন্তান্য ভাঙা গান 
মূলগান 


আমি কোথায় পাব তারে 
মন-মাঝি সামাল পাঁমাল 


ভাঙ! রবীন্দ্রসংগীত 
আমার মোনার বাংল। 
এবার তোর মর। গাঙে 


বেধেছ প্রেমের পাশে | টাচর চিকুর আধো 
যদি তোর ডাক শুনে | হরিনাম দিয়ে জগত 
আজি শুভদিনে পুর্ণ চন্দ্রাননে 
আনন্দলোকে (ভজন ) 

এ কী অন্ধকার এ (ভজন) 

এ কী লাবণো পূর্ণপ্রাণ ূ 

এ হি সুন্দর এ হরি স্থন্দর (আরতি গান) 
গগনের থালে রবিচন্ত্র ; গগনোমে থ।ল. 
নলাঞনছায়া বৃন্দাবন লোনা 
বড়ো আশা করে ৷ সথিবা বা 

বাজে করুণ স্থরে | নিতু চরণ মূলে 


বাজে বাজে রম্যবীণা | বাদৈ বাদৈ রম্য বীণ 
ব|ন্তী হে ভুবনমোহিনী | সীনাক্ষি মে মুদম্‌ 
বেদনা কী ভাষার রে 


শুভ্র প্রভাতে পূর্গগনে প্রেম ভাবে জীব 


কাঁলী কালী বলো রে | ৪1705 7.৫ 
পুরানো সেই দিনের £১010 [2108 95176 
ফুলে ফুলে চলে ঢলে ০ 7081)10 2150. 106865 


মার, ও কাহার বাছ। (0 13016 £1015 ৫৪10 


১৪, 


মূলগানের ভাষা 


বাংল! 
বাংলা 
বাংলা 
বাংল। 


কাঁনাডী 


 মহীশূরী 
গুজরাটা 


মহীশৃরী 


। পঞ্জাপী 


পঞ্ত।বী 
মাদ্র'জী 
কানাড়ী 


' মান্রাজী 


পঞ্জাবী 
মাদ্রাজী 
মাদ্রাজী 


' মাদ্রাজা 


1 
। 
! 
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১৪২ রবীন্্রসংগীত-প্রঙ্গ 


রবীন্্রসংগীতের অনুষঙ্গ 


অন্ঙ্গ শব্দটির অর্থ সংশ্িষ্ট-বিষয় | বুবীন্দ্রপংগীতের অনুষঙ্গ বলতে একাধিক 
বিষয়ের উল্লেখ কর] যেতে পারে । এখানে প্রধানত রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র 
এবং প্রসঙ্গত অন্য দু-একটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা! করব। 

' সংঘ্কৃতির ক্ষেত্রে ধারা প্রাভভাবান তাদের অনেক গুণের মধ্যে বিশেষ গুণ এই 
দেখা যায় যে, তাদের কর্মধারায় স্বভাবতই চিন্তা যুক্তি কুচি মননশীলতার ছাপ ফুটে 
€ঠে। রবীন্দ্রনাথ তর গানে কী কী বাছ্যন্ত্র ব্যবহা হওয়া উচিত এ সন্থদ্ধে একটি 
পরিণত আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। মেই আঁদর্শটিকেই আমরা একান্ত গ্রহণযোগা 
মনে করি। সে দিক থেকে দেখতে পাই, তাঁর গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে তিনি 
তাঁনপুরা, এন্স।জ, ক্ষেত্রবিশেষে বাশি, এবং তাল-যন্ত্র হিসাবে পাখোয়াজ, তবলা, 
খোল ইত্যাদি নির্বাচন করতেন। এই নিবাঁচন-নীতির যৌক্তিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা 
সম্বন্ধে ক্ষেপে কিছু বিচার-বিষ্লেবষণ কর] যাক। 

গায়কের প্রতাক্ষ-ক্রিয়ার ছুটি দ্িক-_- নিজন্ব সাধনার দিক এবং শ্রোতৃদমক্রে 
পরিবেশনের দিক । নিজন্ব সাধনার ক্ষেত্রে গায়ক নিজের কণকে মাজিত করার 
সাধনা করেন এবং পরিবেশনের সময় সেই মাঁজিত কণ্ঠ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব'ছযন্ত্রের 
সাহাযো পূর্ণ রসশ্ট্টিতে প্রয়োগ করেন। কিন্তু সে-সব যন্ত্রে্প্রকার ও পরিমাণ 
-নির্বাচনে সচেতন থাকা প্রয়োজন । নির্বাচন যথাযথ না হলে বসহৃষ্টিতে ব্যাঘাত 
ঘটে । 

মানুষের কঠ সাধারণত স্বলনশীল। সেজন্য ক£সাধনার জন্য একটি স্থায়ী সুর 
(5081701778০ ) রাখা অত্যাবশ্যক । এ দিক থেকে ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে 
তানপুরাঁর সঙ্গে কসাঁধন! চিরাঁচবিত। এর কারণ কী? কারণ এই যে, সমস্ত 
স্বরের যূল-আধার যে স্বর তার সংজ্ঞার প্রধান শর্ত হল সংগীতোপযোগী বঞ্জকত্ব ও 
অনুরণনশীলতা। তানপুরার সঙ্গে ক্সাধানার ফলে কে সেই বুগ্তকত্ব ও অন্টরণন- 
শীলতাঁর গুণ বৃদ্ধিপ্রাঞ্ধ হয়, যেহেতু তানপুরার স্থববেলা আওয়াজে সে-মব ও৭ 
বিছ্কমান। প্রশ্ন হতে পারে, তানপুর1 থেকে কি সব স্বরের ওজন পাঁওয়! সম্ভব? 
সম্ভব । তানপুবা! সাঁমন1-লামনি রাখলে তাঁর মাঝের ছুটি তার ( জুড়ি ) ষড়'জে, 
ডাইনের প্রথম তার মন্দ্র পঞ্চমে ও কায়ের শেষ তার মন্ত্র ষড়জে বাঁধা হয়। ভালো। 
ভানপুরাঁর মন্ত্র বড়জের তার থেকে গান্ধার দ্বর স্পষ্ট শোনা যাঁয়। এই গান্ধার 
স্বয়স্ত গান্ধার' নামে পরিচিত। তা ছাড়া, শ্বর-সংবাদ তত্ব অর্থাৎ ম্বরগুলি যে 
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পরস্পর ত্রয়োদশ শ্রত্যন্তরে বড়জ-পঞ্চম ভাবে, নয় শ্রুত্যস্তরে বড়জ-মধাম ভাবে 
অথবা সপ্ত ও ষট্‌ শ্রুতান্তরে সংবাদ সাধন ক'রে ধ্বনি-সামপ্রস্ত রক্ষা করে (শ্বর ও 
শ্রতি-প্রপঙ্গ দ্রষ্টবা ), তদনুযায়ী তানপুর1 থেকে সমস্ত শ্বরের ওজন পাওয়৷ যাঁয়। 
এ-সব দিক বিচীব করলে এবং ববীন্দ্রসংগীতের জন্য যথোপযুক্ত কণমার্জনাঁর 
প্রয়োজনীয়ত] সম্বন্ধে অবহিত হলে, ররীন্দ্রপংগীতে তানপুরা ব্যবহারের যৌক্তিকতা 
অস্বীকার করা চলে না। | 

স্বর ও শ্রুতি প্রপক্ষে পৰে উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের সংগীতে এক সঞ্তকে 
বাইশ শ্রত আবহমান কাল থেকে স্বীকৃত হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথ যে শ্রুতি-তত্ব 
তথা রাঁগসংগীতের মৌলিক তত্বগুলিকে স্বীকার করতেন, তা তাঁর বিভিন্ন উক্তিতেই 
পাওয়। যাঁয় ঃ 

“এই শ্রুতি আমাদের গানের শুক্র আাযুতস্ব। এরই যোগে এক সুর কেবল যে 
আর এক শ্থরের পাশাপাশি থ।কে তা নয়, তাদের মধ্যে নাড়ির সম্বন্ধ ঘটে। এই 
নাড়ির সম্বন্ধ ছিন্ন করলে বাগরাগিণী যদি বা টেকে তাদের ছাদটা বদল 
হয়ে যায়।-.. 

“আমাদের গানের ভাষারূপে এই রাগরাঁগিণীর উপাদানগুপিকে পেয়েছি। 
স্থৃতরাং যে ভাবেই গান রচন1 করি এই রাঁগরাঁগিণীর রূপটি তার সঙ্গে মিলে 
থাকবেই । আমাদের দেশের গান যেমন করেই তত্র হোক না কেন, বাগরাগিণী 
সেই সর্বব্যাপী আকাশের মতো! তাকে একটি বিশেষ নিত্যরস দান করতে 
থাকবে ।৮১ 

এই উদ্ধৃতি থেকে এবং রবীন্দ্রনংগীতে রাগ-রূপ ও ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ 
বিশেষ শ্রুতি-প্রয়োগ থেকে সহজেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ শ্রুতি-তত্বকে, বাগের 
গঠনে বিশেষ বিশেষ শ্রুতির কার্ধকরতাঁকে ও রাগের প্রভাবকে স্বীকার করতেন। 
কিন্ত হারমোনিয়াঁমের স্যায় যে-সব যন্ত্রে শুদ্ধ ও বিকৃত মিলে সবশ্তদ্ধ বারোটি পর্দা 
মাত্র নির্দিষ্ট তা বাইশ শ্রীতি-যুক্ত গীতধারাঁয় বাদনের পক্ষে কী করে উপযোগী 
হতে পারে? তাতে কোথায় যোগিয়ার কোমল ঝষভ, টোড়ীর কোমল গাদ্ধার, 
ললিতের তীব্র মধ্যম, দরবারী কানীড়ার কোমল ধৈবত, তীমপলশ্রীর কোমল 
নিষাদ? তা ছাড়া, ই-সব যন্ত্র শ্রুতি ও স্বরের স্ুক্্ম অন্থরণনশীলতা, মীড় টপ! 
ও অন্তান্ত অঙ্গের বিশেষ অলংকরণ ঠিক-ঠিক পরিস্ফুঃ করার স্থবিধাই বা কোথায়? 
এই-সব দিক বিবেচনা করে রবীন্দ্রসংগীতের পক্ষে এন্রাজ, সারেঙ্গী বা তদন্গরূপ 
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১৪৪ রবীন্দ্রসংগীত-গ্রসঙ্গ 


আনুষঙ্গিক যন্ত্র, যাতে যে-কোঁনে] শ্রুতি ও শ্বরস্থানে অবাধে অজুলি-চালনার সুবিধা 
আছে, ব্যবহার করা খুবই যুক্তিসংগত। শুধু তাই নয়, রবীন্ত্রসংগীতে রস-হৃষ্টির 
পক্ষে তারের যন্ত্রের অনুষঙ্গ অপরিহার্য । 

রৃবীন্দ্রসংগীতে গানবিশেষে কাশির অনুষঙ্গও রবীন্দ্রনাথ অনুমোদন করতেন। 
আমাদের দেশে বাঁশির এতিহ্‌ যে কত প্রাচীন তা বলা শক্ত । শোনা যাঁয়, বাশের 
_সামান্ত ফাটলে বাতাদের সবেগ অন্গপ্রবেশের ফলে যে শ্রুতিমধুর ধ্বনির স্থ্টি হয় 
তৎসম্বত্ধে মানব-মনের ব্বাভাবিক অনুসন্িৎসাঁর ফলেই বশির উদ্ভাবন । সামান্য ফুঁ 
ও কয়েকটি ছিদ্রের উপর কৌশলী অঙ্গুলি-চালনার ফলে কী স্বমধুর ও বিচিত্র ধ্বনির 
স্থট্টি হয়! বাঁশির স্বর কানে এলে স্বভাবতঃই মনে হয় আমাদের গানের সঙ্গে, 
আমাদের শিল্পী-মেজাজের সঙ্গে এ যেন খুব উপযোগী, অবশ্য গানবিশেষে । 

গানের সঙ্গে যন্ত্রংগীত-গ্রয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য হল গানের দ্বারা রসুষ্টিতে 
সহায়তা করা। কিন্তু যন্ত্রনিবাচনের দোষে, যন্ত্রংগীতের বাছুলো এবং অসমগস 
বাঁদনে মে উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। বাঁজন] যখন কঠকে ছাড়িয়ে যাঁয়, বাদক 
যখন গায়ককে টেক্কা! দিতে চেষ্টা করে, তখন গাঁন পড়ে যাঁয় চাপা । বিশেষ কছে 
রবীন্দ্রংগীতের ক্ষেত্রে, যেখানে কথা ও সবরের গুরুত্ব তুল্য-ধর্মী, এ বিষয়ে সত্ত্ক 
হওয়] প্রয়োজন। 

রবীন্রসংগীতে বছ শ্রেণীর গান তো আছেই। কফ্রপদাকঙ্গ গানের সঙ্গে 
পাঁথোয়াজ, খেয়ালাঙ্গ ও অন্যান্য হালকাতালের গানের সঙ্গে তবলা, বাউলাঙ্গ ও 
কীর্তনাঙ্গ গানের সঙ্গে খোল তাল-যন্ত্র হিসাবে বাজানে হয়, এ কথা অনেকেই 
জানেন। একই শিল্পীর কে সব শ্রেণীর গান সমান মানায় না। সেজন্য শিল্পীকে 
নিজের কঠের উপযোগী কোনে বিশেষ শ্রেণীর গাঁন নির্বাচন করে নিতে হয়। সব 
শ্রেণীর রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা করেও তিনি ওই শ্রেণীতে পারদশিতা৷ লাভের চেষ্টা 
করবেন। কিন্তু যিনি যে-শ্রেণীর গানই নির্বাচন করুন, ঞপদীঙ্গ ববীন্ত্রসংগীতের 
চর্চ! করা সকলের পক্ষেই আবশ্তক। তা না হলে শিক্ষা ও সাধন! অপূর্ণ থেকে 
যাঁয়। পূর্বে বলা হয়েছে ধরপদাঙ্গ গানের তাল-সংগতের যন্ত্র হল পাখোয়াজ। যন্ত্র 
ভেদে পাখোয়াজ, তবলা ও খোলের ঠেকা, পড়ন, বেল! ইত্যাদি স্বতস্ত্র। এই 
দ্বাতন্ত্রা রক্ষা করতে তো হয়ই, তৎ্সঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন সব ক্ষেত্রেই ঠেকা 
যেন গানের ছন্দ অনুযায়ী হয়, আর রেলা, পড়ন ইত্যাদি ব্যবহারে সংযম 
রক্ষিত হয় অর্থাৎ কোনে! সময়ই গাঁনকে ছাপিয়ে না ওঠে। রবীন্দ্রসংগীতে 
একই তালের গানের রকমারি ছন্টোবৈশিষ্ট্য আছে। সেই ছন্দ অনুযায়ী ঠেক! 
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ইত্যার্দি গঠন করা] উচিত। তা না হলে গীতে ও বাদ্ধে সামগ্ুস্ত থাকে না। 
গানবিশেষে মন্দিরা গোপীযস্ত্র গ্রভৃতিও ববীন্দ্রসংগীতাহ্ৃষঙ্গ হিসাবে নির্বাচিত 
হয়ে থাকে । রর 

এই তো! গেল রবীন্দ্রপংগীতের সঙ্গে যন্ত্রানঙ্গের আলোচনা । এ প্রসঙ্গে 
আবর-একটি বিষয় মনে আসে, সেটি হল নৃত্য । অনেক রবীন্দ্রসংগীত নৃত্য-সহযোগে 
পরিবেশন করা হয়। সাধারণত নুতোর ছুটি বিষয় মুখ্য-_ ছন্দ ও আঙ্কিক 
অভিব্যক্তি । ববীন্দ্রসংগীত-সহযোগে যে-সব নৃত্য পরিবেশন কর] হয় তার প্রধান 
উদ্দেশ্ট হল ছন্দ ও আঙ্গিক অভিবাক্তির সাহায্যে গানের ভাবপ্রকাশ। ছন্দের 
মৌলিক উদ্দেশ্ত ও নৃত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত এ প্রসঙ্গে স্মরণ করার যোগা : 

“যেমন মানুষের আত্মার তেমনি মানুষের সমাঁজেরও প্রয়োজন ছন্দোময় 
সংস্কৃতি। সমাজও শিল্প। সমাজে আছে নানা মত, নান] ধর্ম, নান] শ্রেণী। 
সমাজের অন্তরে স্ষ্টিতত্ব যদি সক্রিয় থাকে তা হলে মে এমন ছন্দ উদ্ভাবন করে 
যাতে তার অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে কোথাও ওজনের অত্যন্ত বেশি অসাম্য না৷ হয়। 
অনেক সমাজ প্দু হয়ে আছে ছনের এই ক্রটিতে, অনেক সমাজ মরেছে ছন্দের এই 
অপরাধে । সমাজে যখন হঠাঁৎ কো নো-একটা সংরাগ অতি প্রবল হয়ে ওঠে তখন 
মাতাল সমাজ পাঁঞ্ঠিক রাখতে পারে না, ছন্দ থেকে হয় ভ্রষ্ট। কিম্বা যখন এমন- 
সকল মতের, বিশ্বাসের, ব্যবহারের বে!ঝ! অচল হয়ে কাধে চেপে থাকে যাকে ছন্দ 
বাচিয়ে সম্মুখে বহন করে চলা সম[জের পক্ষে অসম্ভব হয় তখন সেই সমাজের 
পরাভব ঘটে। যেহেতু জগতের ধর্মই চলা, সংসারের ধর্ম স্বভাবতই সরতে থাঁকা, 
সেইজন্তেই তার বাহন ছন্দ। যে গতি ছন্দ রাখে না তাকেই বলে ছুর্গতি ।".. 

“নৃত্যকলার প্রথম ভূমিক1 দেহচাঞ্চল্যের অর্থহীন সধমায়। তাতে কেবলমাত্র 
ছন্দের আনন্দ । গানেরও আদিম অবস্থায় একঘেয়ে তালে একঘেয়ে সবরের 
পুনরাবৃত্তি; মে কেবল তালের নেশ] জমানো, চেতনাকে ছন্দের দোল দেওয়া। 
তাঁর সঙ্গে ক্রমে ভাবের দোল! মেশে । কিস্তু এই ভাবব্যক্তি যখন আপনাকে 
ভোলে, অর্থাৎ ভাবের প্রকাঁশটাই যখন লক্ষ্য না হয়, তাকে উপলক্ষ্য করে রূপস্থষ্টিই 
হয় চখম, তখন নাচটা হুয় সর্বজনের ভোগা, সেই নাচট] ক্ষণকাঁলের পরে বিস্মৃত 
হলেও যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার রূপে চিরকালের স্বাক্ষর লাঁগে।”১ 

বৃতো অঙ্গচালন! ও আঙ্গিক অভিব্যক্তি বিশেষভাবে প্রয়োজন । এই ছুই 
বিষয়েই রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক প্রবতিত নৃত্যধারায় বিশেষ শাঙলীনতার পরিচয় পাওয়া 


১ ছন্দ 
রণ ১১০ 
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যায়। এই নৃত্যধাঁরা কোনেো-একটি বিশেষ পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ নয়, গুয়োজনানুযায়ী 
অনেক আঞ্চলিক নৃত্যের সমন্বয় । গানের ভাবপ্রকাশের জন্য যখন যেখানে যে- 
ধারার বুতোর প্রয়োদ্দন গানে ভাব ছন্দ ও লয় অনুযায়ী ভদচরূপ ধারার 
প্রয়োগই এই নৃত্যধারার বিশেষত্ব । এক সময় ছিল যখন শিক্ষিত ও ভদ্র সম্প্রদায় 
নাচকে ভালো চেখে দেখতেন না। অআজকল উৎ্মবে অনুষ্ঠানে নৃত্য পগ্গিবেশন, 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নৃ.ত্যর শিক্ষার্দীন লোকে কত সহজভ।বে গ্রহণ করে । এই গ্রহণ 
করতে পারার মূলে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ৃতাধারাঁর শালীনত।। এই নৃত্াধার।র 
পূর্ণতা-সাধন ঘটেছে নৃত্যনাট্যের যুগে। বৃতানাটা সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা 
করলেই বিষয়টি পরিস্ফুট হুবে। 

নৃত্যনাট্যের বিষয়বন্থ কাব্যে গ্রথিত, স্থুর ও ছন্দ কাব্যের ভাবানসারী, 
নৃত্যরচনাঁও তদন্ুসারী অর্থাৎ ভাবপ্রকাঁশের জন্য যেখানে যে-পদ্ধতির শৃতোর 
প্রয়োজন যোজনা তানুযাক্সী। গায়কগায়িকীগণ গান পরিবেশন করেন নেপথ্য 
থেকে, নটনটাগণ নৃত্যসহযোগে সেই গানের তথা বিষয়বস্তর ভাব প্রকাঁশ করেন। 
মোট কথা, নৃত্যনাট্যে গানের সণ ছন্দ ও লয়, অঙ্গচালনা ও আঙ্গিক অভিবাক্তির 
সঙ্গে একত্র টিশিত হয়ে আখ্য।শনস্তর সামগ্রিক ভাবরূপকে প্রকাশ করে। অবশ্ত 
যে মৌলিক বিশেষত্বের 'গুণে এই ভাবরূপ পারক্ফুট হয় সেই বিশেষত্বকে জান] চাই, 
অনুশীলন করা চাই। আরে! তিনটি বিষয় এই ভাবদধপ প্রকাশে বিশেষভাবে 
সাহায্য করে-_ দৃশ্যপট মঞ্চসজ্জা ও রূপসজ্জা । এই-সব বিষয়ে যাতে আধিক্য ও 
অসামগ্তস্ত এসে না পড়ে তথ্প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্তঠক | দৃশ্যপট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন : 

“আধুনিক মুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রববূপে প্রবেশ 
কবেছে। ওটা ছেলেমান্ুষী। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা । সাহিত্য ও 
নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ক। কালিদাস মেঘদূত লিখে 
গেছেন, এঁ কাব্যটি ছন্দোময় কাব্যের চিত্রশালা। রেখা-চিত্রকর তুলি-হাতে এর 
পাশে পাশে তার রেখাস্কব্যাখ্যা যদি চালনা করেন তা হলে কবির প্রতিও যেমন 
অবিচার, পাঠকের প্রতিও তেমনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। নিজের কবিত্ই কবির 
পক্ষে যথেষ্ট, বাইরের সাহায্য তার পক্ষে সাহাধাই নয়, সে ব্যাথাত; এবং অনেক 
স্থলে ম্পর্ধা। 

"শকুস্তলার তপৌবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে। সেই 
পর্ধপ্ত। আঁক] ছবির হার! অত্যন্ত বেশি নিদিষ্ট না হওয়াতেই দর্শকের মনে 
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অবাধে সে আপন কাজ করতে পারে। নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাৰি 
রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো! করে, তাতে ক্ষতি হয় দশকেরই | অভিনয় ব্যাপারট। 
বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল; দৃশ্তপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে 
সচলতার মধ্যে থাকে সে মৃক, মৃঢ় স্ব।ণু) দ্রশকের চিত্রদুষ্টিকে শিশ্চল বেড়া দিয়ে সে 
একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে । মন যেজায়গায় আপন আপন নেবে সেখানে একটা 
পটকে বিয়ে মনকে বিদায় নেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল 
না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালা-গাঁনে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ 
হয় বটে কিন্তু পটের ওুদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে-নাট্যাতিনয়ে 
আমার কোনো! হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-শামানোর ছেলে- 
মান্ধষীকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ বাস্তবসতাকেও এ বিদ্রপ করে, ভাব- 
সত্যকে ও বাধা দেয়।”১ 

এই অভিমতে যে কঙট। রুচি ও মননখীলতার ছাপ আছে তা বোদ্ধা ব্যক্তি- 
মাত্রই, বুঝতে পাঁরবেন। আর-একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হল বূপসজ্জা। এ দিক 
থেকেও দেখতে পাওয়া যায়, নাট্যের পাত্রপাত্রীর পোশাকপবিচ্ছদ ও অঙ্গাভরণের 
নিবাঁচনেও রবীন্্রণীথ বিশেষ কুচিশীলত ও শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছেন। এ-সব 
কাজে তিনি প্রান সঙ্থায়করূপে পেয়েছিলেন শিল্পা্1ধ অবশীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দমল।ল 
বন্ধ মহাশয়কে। তার! আশ্চর্যজনক কৃতিত্বের সঙ্গে দেখিয়েছেন, মঞ্চসজ্জা ভারতীয় 
প্রথায় কত সাধারণ উপকরণ দিয়ে কত স্ৃন্দরভাবে করা যায়। সেই ধারা শাপ্তি- 
নিকেতনে অস্থুন্থত হয়ে আমছে এবং বাইরে ও কোনো কেনে! ক্ষেত্রে তার প্রভাব 
পড়ে নি এমন নয়। 

দেশের সংস্কৃতি এক ধিনে গড়ে না। যুগে যুগ ধরে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের 
কর্মধারায় দেশের সংস্কৃতি পুষ্ট হয়ে ওঠে । সংস্কৃতির ধারাকে রক্ষা করতে হলে 
সাধনা, .ধী, কচি ও মননশলতার প্রয়োজন । রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাবান পুরুষ 
দেশের বহু সৌভাগ্যের ফলে কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করেন। ববীন্ত্রপংগীত যদি রবীন্দ্র- 
নাথের শ্রেষ্ঠ স্ষ্টি হয়, তা হলে মেই সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে অনুষঙ্গ হিসাবে তিনি 
যে আর্দর্শ গ্রহণ করেছিলেন, তাকেও সর্বতোভাবে অনুশীলন করা কর্তবা। এ কথা 
বার বার বলার, বাঝ বার স্মরণ করার প্রয়োজন আছে , কারণ তাঁর উপর ববীন্দ্র- 
সংগীতের গীতব্ূপ অব্যাহত বাখার গুকুত্ব অ.নকথানি নিভর করে। 


১ তপতী 


১৪৮ রবীন্দ্রনংগীত-প্রসঙ্গ 


গান ও গায়কি 


সংগীত শবটি যথাযথ অর্থ প্রযুক্ত হলে দেখা যাঁবে, মানুষের মনের উপর সংগীতের 

প্রভাব স্বদেশে সর্বকালে স্বীকৃত হয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, মানুষ ছাঁড়া অন্যান্য 
প্রাণীতেও, এমন-কি, উদ্ভিদেও সংগীতের ফল বর্তে, এ সম্বন্ধে দৃষ্টাস্ত ও অকাট্য প্রমাণ 
"্উপস্থথপিত করা যাঁয়। যে-কোনো! কলাবিষ্ঠার মূলে কতকগুলি বিধিবদ্ধ শৈলী 
থকে । সংগীতের মূলতত্ব কী জিজ্ঞাসা উপস্থিত হলে তদুত্বরে প্রধানত তিনটি 
বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়, যথাঁ-_ স্থর, ছন্দ ও লয়। গানে কাব্য এই তিনের সঙ্গে 
মিলিত হয়; অথবা অন্তভাবেও বলা যায়, সবর ছন্দ ও লয় কাব্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
একটি সামগ্রিক ভাবরূপ প্রকাশ করে। 

আমাদের প্রাচীন শান্ত্রাদিতে সাধনার ক্ষেত্রে গানকে অত্যন্ত উচ্চ স্থান দেওয়া 
হয়েছে। যথা £ 

“জপকোটিগুণৎ ধানং ধ্যানকোটিগুণো লয়: । 
লয়কোটিগুণং গানং গানাঁৎ পরতরং ন হি।” 

এত উচ্চ প্রশংসার কারণ কী? কারণ অন্পন্ধান করলে দেখা যাঁবে, গানে 
একটি বিশেষ গুণ বর্তমান, যাকে বলা হয় ভাব । গানের ভাঁবে কিছু বিশেষত্ব আছে। 
ভাবের এই বিশেষত্বের ধার! ছু-মুখী হয়েও একই দিকে প্রবহমান হয়ে মিলিত হওয়ার 
অপেক্ষা বাথে। কেননা, গানে ছুটি দিক বর্তমান__স্থুরের দিক ও কাব্যের দিক। 
স্থরেরু সঙ্গে ছন্দ ও লয় সংশ্লিষ্ট । তেমনি কাব্যের সঙ্গে ছন্দ ও যতি সংশ্লিষ্ট | সুরে 
বিন্যস্ত স্বরাঁবলীর অর্থবোধক ভাব বর্তমান, কাব্যেও অথবোধক ভাব বর্তমান । যে 
গ!নের এই ভাব পরস্পর সংবাদী হয় অর্থাৎ সামপ্তস্তপূর্ণভাবে মিলিত হয়, সে গানই 
সার্থঘক। অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের সংগীতে ভাবকে প্রাধান্ত দেওয়া 
হয়েছে। এ সম্বদ্ধে রবীন্দ্রনীথের উক্তি বিশেষ তাৎপধপূর্ণ। 

“আমাদের সংগীত যখন জীবন্ত ছিল, তখন ভাবের প্রতি যেরূপে মনোযোগ 
দেওয়! হইত সেরূপ মনোযোগ আর কোনো দেশের সংগীতে দেওয়া হয়কি না 
সন্দেহ । আমাদের দেশে যখন বিভিন্ন খতু ও বিভিন্ন সময়ের ভাবের সহিত মিলাইয়| 
বিভিন্ন রাগরাঁগিণী বচন1 করা হইত, যখন আমাদের রাঁগরাঁগিণীর বিভিন্ন ভাব-ক্ঞ্ক 
চিত্র পর্যস্ত ছিল, তখন স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে, আমাদের দেশে রাগরাগিণী ভাবের 
সেবাতেই নিধুক্ত ছিল। 


১ ভারতী, জৈষ্ট ১২৮৮ 


অষ্টম পাঠক্রম ১৪৯ 


গানে স্থবের ভাব ও কাব্যের ভাব এই ছুইয়ে সাঁমপস্য থাকা প্রয়োজন। 
বারহারিক ক্ষেত্রে দেখা যাঁয়, আৰহমাঁন কাল থেকে গানে বিশেষ বিশেষ শশ্রেণী- 
বিভাগ চলে আসছে। যেমন বর্তমানে রাগনংগীতের ক্ষেত্রে পদ, খেয়াল, টগ্া 
ইত্যাদি শ্রেণী দেখা যায়। এই-সব শ্রেণীর মধ্যে উপ-শ্রেণীও আছে । আবার যেখানে 
একই বচয়িতার গানের সংখা] বিপুল, যেমন রবীন্্রসংগীতে। সে ক্ষেত্রেও নান! শ্রেণী- 
বৈচিত্রের সন্ধান মেলে । সংগীতের মূলতত্‌ হিসাবে স্থুর ছন্দ ও লয় যখন সব শ্রেণীতেই 
বিছ্যমান, কী কী বিশেষত্বের গুণে এই শ্রেণী-স্বাতঙ্তর্ের হ্থট্টি য়? শুধুকি কাব্যের 
জন্য ? কাব্যে বিশেষ মূড বা মেজাজের মৌলিক প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত হতেও 
পারে, কিন্তু এই স্বাতস্ত্রোর বূপায়ণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে স্থুর-ছন্দ লয়ের বিশেষ বিশেষ 
প্রয়োগ-বিধি, স্বর-গয়োগ, অলংক রণ, স্বরক্ষেপণ, কাবা ও ভাষার উপর | এই সব- 
'কিছু মিলে প্রত্যেক শ্রেণীর গানে এক-একটা স্বতন্ত্র গাওয়ার বীতি স্ষ্টি করে যাকে 
বলা যাঁয় গায়কি। 

সাহিভোর ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় শব্ধ প্রচলিত আছে, ইংরাজিতে যাঁকে বলে 
স্টাইল (56519 )। প্রতিভাবান লেখকদের প্রত্যেকের লেখার নিজস্ব এক-একটা 
স্টাইল থাকে । যেমন আমাদের বাংল! সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্টাইল, 
বঙ্ধিমচন্দ্রের স্টাইল, মাইকেল মধুস্থদনের স্টাইল ইত্যারদ্দি। লেখকদের এই-সব 
স্টাইলের পরিচয় মুত্রিত পুস্তকাদিতে মেলে, পাঠকগণ তা থেকে রসাম্বাদন করেন। 
সংগীতের ক্ষেত্রেও সংগীতরচয়িতাগণেব এক-একট স্টাইল থাকে-- যা থেকে 
অমুকের সংগীত বলে চেন] যায়। এই স্টাইল হুল গাঁয়কি। সংগীত-রচয়িতা যেখানে 
অন্রপস্থিত বা অবর্তমাঁন সেখানে এই স্টাইলের পরিচিতির ভার বর্তে অন্য একজনের 
উপর, তিনি হুলেন গায়ক । শ্রোতাগণ শোনেন এবং উপভোগ করেন, সমঝদার 
শ্রোতা যাচাইও করেন। স্টাইলের চাঁবিকাঠি গাঁয়কের আয়ত্তে না থাকলে 
রচগ্রিতার বিশিষ্ট রললোগুকর রুদ্ধত্বারে তিনি নিরর৫থক ঘা দিতে থাকেন, তবু কবাঁট 
বন্ধই থেকে যায়। 

আমাদের সংগীতে বিশেষ বিশেষ গানের বিশেষ বিশেষ গায়কি আবহমান কাল 
থেকে চলে আসছে। শাঙ্গদেব তার বিখ্যাত “নংগীতবত্বাকর" গ্রন্থে পাচ প্রকার 
গীতের উল্লেখ করেছেন, যথা শুদ্ধা, ভি্নী, গৌড়ী, বেসর! ও সাধ।রণী।১ উল্লিখিত 
পাচ প্রকার গীতের ভিন্ন ভিন্ন গীতবীতি ছিল। এই রীতি রক্ষার জন্য স্বতন্ত্রভাবে চর্চা 


১ ঞ্রুবপদ প্রনঙ্গ দ্রষটুবা | 


১৫০ ব্রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


কর] হত।১ অন্তান্ত শ্রেণীর গানের ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যাবে, 
অেণীবিশেষে গানের বিভিন্ন গীভরীতি ছিল এবং সে-রীতি রক্ষার জন্য বিধিবদ্ধভাঁবে 
চর্চা করা হত। 
আম।দের সংগীতের যখন গায়কির এত বড়ো এঁতিহ বর্তমান, তখন ব্রবীক্রুসংগীতে 
গাঁয়কি নেই এ কথা কিছুতেই বলা চলে না । রবীন্দ্রসংগীতের গায়কি সম্বন্ধে বুঝতে 
হলে একট দুষ্টাণ্তের সাহায্য নেওয়া সুবিধাজনক হবে। “অন্ধজনে দেহে! আলো 
গানটির রবীন্দ্রনাথ -কর্তৃক গীত রেকর্ড আছে । এই রেকর্ড কবির বুদ্ধ বয়সে কর! 
হয়েছিল। তৎসত্বেও রেকর্ড থেকে এই গানের সর ও বাণীর “অর্ধনারীশ্বর” ভাধ- 
রূপের স্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়। গানের কথা ও স্থর ববীন্দ্রনাথের, রেকর্ড রবীন্দ্র- 
কণ্ঠের, কাজেই প্নেকর্ডটিকে প্রামাণিক হিনাবে অবশ্তই ধর] যায়। রেকর্ডে গীত 
গানটির যথাযথ স্বরলাপ আছে (দ্রষ্টব্য স্বরবিতান ২৭)। ববীন্দ্রপংগীত-অন্ঠশীলন- 
কারী এবং সুর ও ছন্দে অভিজ্ঞ বাক্তি ক্কের্ডটি একবার না শুনে, কেবলমাত্র স্বর- 
লিপি দেখে গানটি কঠে আয়ত্ত করে, পরে রেকর্ডের পঙ্গে মিলিয়ে সুষম শ্রবণ ও 
অস্থৃভূতি দিয়ে ধিচার করলে একটা! বিশেষ পার্থক্য ধোধ করবেন। এই প।থকা 
গায়কিঝ। বেকর্ডটি পুনংপুন শুনে গ!নটি অভ্যাস করলেই গায়কি আয়ত্তে আস 
সম্ভব। প্রশ্ন হতে পারে, রেকর্ড থেকে নিখুত ভবে আয়ত্ত করতে পারলে, রেকর্ডে 
গানটি রণীন্দ্রনাথ যেরূপ গেয়েছেন তার সঙ্গে কণ্ঠে আয়ত্ত গানে কোনো পাথকাই 
কি থাকবে না? পার্থক্য কিছু থাকবে । তার গ্রধান কা$ণ : কণ্ঠন্বরের ত।বতময, 
যার উপর কারো হত নেই । তাছাড়া কণ্ঠন্বরের মাভিত অবস্থ। ও ভাঁবপ্রকাশের 
ক্ষমতার তারতমোধ জন্যও কিছু পাথকা মনে হতে পারে, কিন্ত এগুলি খুব গুরুতর 
নয়। 
১ তুলনীয় : শুদ্ধ স্তাদববৈললিতৈঃ খবৈ 

ভিন্না বক্র? ব্বণৈঃ হুস্মৈমধুরৈেগমকৈযুক্থা ॥ 

গাটৈস্থিস্থান গমকৈরোহাটা ললিতৈঃ হ্দবৈঃ | 

অথপ্ডিত স্থিতিঃ স্থানত্রয়ে গৌড়ী মতা সতীম্‌॥ 

ওহাঁটী কম্পিতৈমন্ৈমু ছুদ্র হতবৈঃ ম্বরৈঃ | 

হকারৌকারযোগেন হান্নন্ডে চিবুকে ভবেৎ ॥ 

বেগবাস্তিঃ স্বরৈরর্ণচতুফেহপ্যাতিরিভ্তঃ। 

বেগন্বরা রাগগীতিবেসরা চোচতে বুধৈঃ ॥ 

চতুর্গাতিগতঃ লক্ষ্যশ্রিতা নাধারণী মতা । 

_-সংগীতরত্বাকর 


অইম পাঠক্রম ১৫১ 


অন্য প্রকার আর-একটি দৃষ্টাস্ত নেওয়! যাক। “বেণী নিরথত ভুঞঙ্গ পতাল 
লোক গয়ো? সুন্দরীর বর্ণনামূলক ক্ষেমরপিক-রচিত আঁড়ান! রাগে চৌতালের একটি 
ধপদ। এ গাঁনটি থেকে ভাঙা পৃজ1 পর্যায়ের রবীন্দ্রংগীত-_ বাণী তব ধায় অনন্ত 
গগনে ।১ কিন্তু গান ছুটিতে ম্পষ্টত গায়কিব পার্থকা আছে-_ এ কথা সাধারণ 
শ্রোতাণ্ড উপলব্ধি করবেন। তার কয়েকটি কাঁরণ বিছ্যমান। প্রথমত, স্বব্ের 
পার্থকা-_ মূলগান ও ভাঁঙা গাঁন, ছুটির স্থর ভব একরূপ নয়। বিশেষ লক্ষা করার 
বিষয়, ভক্ত হৃদয়ে শান্তিধার]” অংশের স্বর কিভাবে ভাবের খাতিরে ক্রমশ নেমে 
আদে-- কারণ শাস্তির সঙ্গে উচ্চ রবের (ধ্বনির ) সামগ্রস্ত নেই | ছ্বিতীফত, লয়ের 
পার্থকা। তৃতীয়ত, কলি-সংখা। ও কাবাংশের ভাবের পার্থকা_ মধুর রসের 
পরিবর্তে শাস্তরসের উপস্থাপনা । চতুর্থত, স্বরপ্রয়োগ ও ম্বরক্ষেপণের পার্থক্য । 
প্রধানত এই কয়টি দিক থেকে চিন্তা করলে মূলগাঁন ও ভাঙা ববীন্দ্রসংগীতের উক্ত 
ক্ষেত্রে গায়কির তারতমা বোঝা যাবে। 

প্রতিভাবান সরকারের গাঁনে বিশেষ গাঁয়কি যে থাকে, রবীন্দ্রপংগীতেও আছে 
ত্র অন্যরূপ সাক্ষ্য ৪ উপস্থিত করা যায়। বেডিয়োতে ভেমে অ।সছে স্থকঠের গীত। 
পথিক দূর থেকে শুনতে পেল। কথা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। পথিকও একেবারেই 
“অস্্ব” তবে গীতান্ুরাগী বটে । কথা না বুঝেও মনে করপেন, রবীন্দ্রসংগীত শয় কি। 
কাছাকাছি এসেশুনসেন-_ এসো] শরতের মল মহিমা ইত্)াদি | এটি ছিন্দি গান 
'ভাঁঙা।২ পথিক মূলগান তো! জানেনই না, ভাঁঙাগদেবও স্থর জাগ্রত মনে ধারণ করা 
তাঁর পক্ষে অপস্তব। পূর্বে শুনেছেন কি নলামনে পড় লা। এক্ষেত্রে বোঝাবার 
বিষয়, কী গুণে তিনি এই গাঁনের গোত্রপরিচয় জানলেন ? ভান! ভাসা কাঁলোক়াতী 
গান মনে করলেও তো পারতেন | কিন্তু, ন|, বীন্দ্র-রচনায় এমন-কি, তথাকথিত 
ভাঙা গানেও সর্বদাই এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং থাকবার কথা যা! তাকে 
প্রচীন ও প্রচলিত সরু গান থেকে বিশিষ্ট করেছে, যা সংগীত সম্পর্কে বিচার-বুদ্ধি 
ভীন অথচ 9617510০ বাঁলকেও বুঝতে পাবে। 

রাগালাপ ও রাগ রূপায়ণের ক্ষেত্রেও গাঁয়কি শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাঁকে, 
অনপক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ অর্থে। টোঁড়ি রাগের কোমল গাঙ্ধার সাধারণ কোমল গাদ্ধার 
অপেক্ষা এক অতি নিচু, ভীমপলশ্রী রাগের কোমল নিষাদ সাধারণ কোঁমল নিষাদ 
অপেক্ষা এক শ্রুতি উচু, ইত্যাদি-_ রাঁগ-বূপায়ণের এই-সকল গায়কি আয়ত্ত করার 


১, ২ ত্রষ্টব্য : রবীন্দ্রসংগীতের ভিবেণী-সংগম, ইন্দিরাঁদেবী চৌধুবানী 


১৫২ রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ 


জন্য উপযুক্ত গুরুর নিকটে শিক্ষা লাভ করা সম্পর্কে নির্দেশ আছে। গ্রসঙ্গক্রমে 
উল্লেখযোগ্য, জোগী ( যোগিয়া৷ ) রাগের বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ওস্কারনাথ 
ঠাকুর লিখেছেন : 

“ভৈরব মে" মধ্যম সে মী"ড় সে গান্জার লেতে হুএ খষভ পর জিস গভীরতা সে 
উততরতে হৈ ওঁর জিস ভীষণতা সে উস খষভ কো আন্দোলন দিয়! জাঁতা হৈ, ভৈরব 
কী উন ভয়ানক ক্রিয়া কা ইসমে' সমূচা ত্যাগ হৈ। যগ্ঘপি ভৈরব কী ভীষণ ম্বর- 
ক্রিয়া ুর জোগী ক করুণ-কোমল ক্রিয়! দোৌনে। হী ধৈবত ওঁর খষভ পর আধারিভ 
হে, কিন্ত দোনে? বাগ মে ইন স্বরৌ কা উচ্চার-তেদ হী ভাব ভেদ কোখড়া করতে 
ছ। ইসলিয়ে দোনে] কী ভিন্ন ভিন্ন দ্বব-ক্রিয়াএ গুরুমুখ সে মুখোদ্গত করনে সে 
হী ভাঁবাভিব্যক্তি হ1 সকেগী। কিতাবেৌ সে কলা নহী' সীখী জাতী, য়হ ধ্যান রখা 
জাঁএ। জো ম্বরৌ কো৷ জানতে হে, উনকী ভিন্ন-ভিন্ন ক্রিয়া সে উপজতে ভাকে! 
কো পহিচানতে হৈ, জে! ভাবো মে উলঝ কর রস মে স্থলঝে হুএ হৈ ৰে ইমকো 
ভলী ভ|তি সমঝ সকে্গে ॥১ 

স্বররূপের এই বৈশিষ্টাকে যথাযথ রক্ষা করতে না পারলে রগের ছাদ নষ্ট হয়ে 
যাঁয়। রাগ-রূপায়ণের রীতি খর্ব হলে, «লই রূপভষ্ট রাঁগ গানে প্রযুক্ত হলে গানের 
গায়কিকে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষুগ্ন করে। সেজন্য ভিন্ন-ভিন্ন স্বরক্রিয়া গুরুমুখ থেকে আয়ত্ত 
করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবশ্ত এটি গায়কির একটা দিক মাত্র। 

গান ক থেকে কণ্ে প্রচারিত হওয়াই ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে চিরাঁচরিত। 
গান শেখার সঙ্গে সঙ্গে গায়কিও কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে চলে আসে । এট অস্বীকার কর 
চলে না। এজন্তই শিষ্তকে একাদিক্রমে বছরের পর বছৰ গুরুগৃহে থেকে সংগীত 
শিক্ষা করতে হত। মংগীত শিক্ষা বলতে কেবল মামুলিভাবে গান শেখা নয়, তার 
গায়কিও আয়ত্ত কর1। গায়কি গানের কো!নো-একটি বিশেষ শৈলী নয়, গায়কি 
হল কথা, স্থর, ছন্দ, লয়, তথা ভাব, ভাষা, হ্বর্-প্রয়োগ, স্বর-ক্ষেপণ, অলংকরণ 
ইত্যাদির সমষ্টিগত সামগ্রিক রূপ, যা গানকে প্রাণবস্ত করে তোলে, যা বিষয়তেদে 
ব্যক্তিবিশেষের হৃষ্টি এবং যাঁর ধারা ব্যক্তি ও সমষ্টির অহুশীলনীয়। গায়কিহীন 
গান প্রাণহীন দেহের ন্যায়। গানের গাঁয়কিকে লঙ্ঘন করলে, গান রুসত্রষ্ট ও 
ভাবভ্রষ্ট হতে বাধ্য । ব্রবীন্দ্রসংগীত ও অন্তান্ত বিশেষ ধারার বাংলা গানের ক্ষেত্রেও 
এ কথা ম্মরণ রাখা অত্যাবশ্ক। সংগীতের সবশ্রেণীর এতিহ্বাঁহী গানের সন্বন্ধেই এ 
কথা প্রযোজা। 

১ পণ্ডিত ওক্কারনাথ ঠাকুর “সংগীতাঞ্জলি' 


অষ্টম পাঠক্রম ১৫৩ 


গানে যাগায়কি সাহিত্যে তা স্টাইল এ কথ! আমরা পূর্বেই বলেছি। যেমন 
বিশেষ আ্টাইলের তেমনি বিশেষ গানের বিশেষ গায়কিরও বনু বিচার-বিঙ্গেষণ করে 
বিবিধ লক্ষণ নির্দেশ করা যায় সম্দেহ নেই 3 তবু মনে রাখতে হবে সকল বিচাঁর- 
বিশ্লেষণের পরেও অবিশ্লেষণীয় কিছু থাকে, যা! লোকোত্তর-প্রতিভাবান শ্ষ্টার অখণ্ড 
ব্যক্তিত্বের ছাপ, সাহিত্যিক স্টাইলের বা সাংগীতিক গায়কির সারভূত-_ শ্রদ্ধা- 
সহকারে ও যত্বপহকারে সুদীর্ঘ অস্থশীলনের ছারা গুরুশিষ্য-পরম্পরায় বাহিত হতে 
পারে-_ বোঁধশীলতার গুণে, অন্ররাগের কারণে, অন্য কোনোক্রমে নয়। ববীন্্ু- 
সংগীতশিক্ষার্থীদের এ কথাটি বিশেষভাঁবে মনে রাখলে ভাঁলো হয়।১ 


সংগীতলিপি-লিখন ও শ্রুতিলিখন 


সংগীতলিপি লিখন ও শ্রুতিশিখনের প্রণালী মোটামুটি একরপ। সাধারণ 
ক্ষেত্রে পার্থক্য এই যে সংগীতলিপি-লিখনের বেলায় জানা গানের স্থুরকে লিপিবদ্ধ 
করতে হয়, আর সংগীতলিপি-শ্রুতিলিখনের বেলায় অজানা গানের স্থর অন্বের 
কণ্ঠে শুনে ও সঙ্গে সঙ্গে আয়ত্ত করে লিপিবদ্ধ করা হয়। বলা আবশ্যক লংগীতলিপি 
লিখন অপেক্ষা সংগীতলিপি-শ্রুতিলিখন কঠিনতর, 'এবং পতর্ক না থাকলে উভয়েতেই 
অশ্ুদ্ধি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা । সেজন্য নিম্বলিখিত নিয়মগুলি স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন : 

১, যে গানটি বা গানের যে-অংশের সংগীতলিপি করতে হবে প্রথমে তার 
কথার অংশ লিখে গানটি বা গানের অংশটি পুনঃপুনঃ গেয়ে কণ্ঠস্থ করে নেওয়! 
শ্রুতিলিখনের ক্ষেত্রে গ্রয়োজন। একটি গাঁনের প্রথম ছত্ দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া 
যাক। যথা-_ আধেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দিয়ে যায়। 


১ লিটারাঁরি স্কাইলের কোনে। পাঠশাল! যখন নেই, গায়কির ধারাবাহিকতা কেন থাকবে, এ প্রশ্ন 
অবশ্তই ওঠে না। কারণ সাহিত্য-রচনা ও সংগীত রচনা (বিশেষত যে জাতীয় রচনা আমাদের 
আলোচনাৰ বিষয় ) উভয়ের সাদৃপ্ত সর্ধাঙ্গীণ নয়। সাহিত্য রচয়িতার স্বাক্ষর নিয়ে স্বপ্রতিষ্ঠ _ অপেক্ষা 
কেবল নিরবধি কালের রসিক সমাজের, গান তেমন নয়; সুরকার নিজে যদি-ব। গান করেন এককালে, 
সর্বকাজে সর্বদেশে তিনি থাকেন না__ ম্বভাবত অন্য অনেকের উপর ভার গড়ে মূলগানের পুনঃপুনঃ 
রূপায়ণের । সরকারের অভাবে উৎকৃষ্ট গীতস্থষ্টি বা কম্পোজিশন কিছু লুপ্ত হতে দেওয়া যায় না । অর্থাৎ 
গায়ক পূর্বরচিত গানের সচেতন সসংজ্ঞ ধারকবাহক মাত্র, যেমন তিনি অচেতন অবোধ নন, স্তেমনি আবার 
অষ্টাও নন। মূল হ্ুরকারের মনমেজাজের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে নিজের মনের ও 'গাওনে'র তারগুলি 
নিখুতভাবে সুরে বেঁধে নিতে হয়-_ তারই নাম গায়কি। 


১৫৪ ববীন্্রংগীত-প্রসঙ্গ 


২, গানটির ছন্দ অন্ুয।য়ী তালের স্থানগুলি ( ফাকের স্বানসহ ) চিহ্নিত করা 
গ্রয়োজন যথা-_ 
| | | | | ] | | 
আধেক ঘুমে নয়ন ঢুমে স্বপন দিয়ে যায় 
৩. উক্ত তালের স্বানগুগির মোট সংখ্যার সঙ্গে গানটির যে তাল সেই তালের 
মোট তাঁলাস্ক-সংখ্যার অশ্লপ[ত ঠিক আছে কিনা গুণে স্তির কর] প্রয়োজন । যেমন, 
এই গানটির তাল দাদ্রা। দাদা] তালে মোট তাঁলাঙ্ব-সংখা। ২ (সম.ফাক )। 
প্রাঞ্থ ঝোকের মোট সংখ্যা] হল ৮। ৮--২-5৪, অর্থাৎ উল্লিখিত ছত্র দীদরা তাঁলে 
চার ফেবর্তা বিশিষ্ট । তাঁলাস্ক বসিয়ে ৪ এটা যাচাই করা যাঁয়__ 


রর পর্ণ রত 


৬ ৩ ১ ৩ ১ ৩ ১৩ 
| | | | | | | | 

আধেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দিয়ে যায় 

এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে বাখা গ্রযোজন) গথমে সমের স্থানটি (১) চিহ্নিত 
করে তদনুযায়ী অন্যান্য তাল।ঙ্ক বলতে হয়। 

৪. প্রাঞ্ত ছন্দ ও তাল অনুযায়ী কথা অংশ বিন্যাস কব) প্রয়োজন । হসন্তু 
অক্ষর ও অকারাত্ত অক্ষরের প্রতি বিশেষ দুটি এাখতে হয়। সম-স্বাঁনে অবশাহই এক- 
একটি দ€-চি* ([) বসবে । যেমন 

১ | ২ | ণ 

আ ধে ক ঘু মে ৎ নয় ন চু মে এ 


স্বপন দি মে ০ যা 5 ০ ৭ ০ ম্ব 
৫. গানের প্রারস্তিক স্বর স্থির করা অত্যাবশ্যক । কারণ প্রারসভ্িক স্বর 
ঠিকভাবে স্থিরীকৃত না হলে সমস্ত সংগীতলিপির শ্বররিন্তাস ভুল হবে। আলোচ্য 
“'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে' গানের প্রারভ্তিক স্বর শুদ্ধ নিষাদ। 
৬. প্রারভিক ত্বর স্থির করে তাশ্যায়ী প্রয়োজনীয় অংশের সংগীতলিপি 
করতে হয়। যথা__ 


১ স্থায়ীর প্রথম ছত্র বলে সুচনাতে যুগল দণ্ড (যা) চিহ্ন বাবহাত হয়েছে। 
২ দাঁদরা অথবা একতাল, কাহাঁ্বা অথবা জ্রিতাল ইত্যাদি সম্বান্ধে গানে বাবহৃত তালের ছন্দ ও লয় 
যাচাই কবে স্থিব করতে হয়। 


অষ্টম পাঠক্রম ১৫৫ 


যা নার্সা গাঁ] রণ র্পা 7] না র্পা রখ | পানা) ] 


অ! ধে ক মু ষে ৎ ন য় ন চু মে ০ 
1 ধা নানা || না না-া ছু ধা -্পা "7 | "মা 7 -1] 
স্বপন ধি য়ে ও যা ০ ০ »* ৪ য় 


৭. আঁকাবমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি অনুযায়ী চিহ্নাবলী ঠিকভাবে ব্যবহার করু। 
হয়েছে কিন] দেখে নেওয়া প্রয়োজন । 

৮. যে সংগীতলিপি করা হল ত1 কে গীত গানের সুর অন্ুনারে হয়েছে কিনা 
গেয়ে বিচার করা আবশ্যক | 


সংগীত-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি 


কোনো প্রতিভাবান ষ্টার স্ষষ্টির মূল্য ঠিকভাবে নিরূপণ করতে হলে ভাপ 
শিন্তাধারা ও কর্মধারাথ মুল-হ্ত্রগুলি সম্বন্ধে অবাভত হওয়া প্ুয়োজন , ভালা হলে 
যথার্থ মূল্যায়ন শস্তবপর তয়না। রবীন্দ্রসংগীতের ক্কেতে এ কথা বিশেখভাবে প্মকণ 
করার প্রয়োজন আছে । রবীন্দ্রনাথ ত!রতীষ সংগীতের মৌপক তত ও উদ্দেশ্যের 
প্রতি কিরূপ প্রতায়ধধল ছিলেন, সংগীন্দে পরনতীক্!লে অন্ঠ প্রবিষ্ট বাুল্য।ধিএ কিকিপ 
সমালোচন1 করেছেন, তুলনামূলকভ।বে যুয়োপীয় সংগীহকে তিনি কী চদক্ষ 
দেখতেন, বাংলাদেশের এত্হাবাহী গন সম্বন্ধে তর ক ধারণ] ছিল, বাংলাদেশের 
ভাবী কলের সংগীতের আদর্শ ও অন্ষঙ্গ »ম্পর্কোতিশি ক) ইঙ্গিত করেছেন, 
শ্রোতার মনন্তত্ব সম্বন্ধে তার বিচার-বিঙ্সেবণ কিএকার, এসব খিষয়ে স্গ্ট 
ধারণ! না থাকলে রবীন্দ্রসংগীতের মুলহ্থত্রগুলি ধর] সম্ভবপর হয় না) ফলে বিচ।র- 
বিশ্লেষণে ক্রটির সম্ভাঝুনা থেকে যায়। এই পরিপ্রেন্সিতে যথাসম্ভব ভাবের 
এক্যস্ুত্র রক্ষা করে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা থেকে সংগীতের উল্লিথিত ব্ষিয়।দি 
সম্বন্ধে তার অভিমত সংকলন করা হল। তার মধ্যে কতক অংশ বর্তমান গ্রন্থে পূর্বে 
প্রসুঙগক্রমে উল্লেখ করা হলেও ভাবগ্রহণের সুবিধার জন্য প্রাসঙ্গিক অংশ পুনরায় 
একত্রে দেওয়! গেল। সংকলিত উদধৃতিগুলি রখীন্দ্রনাথেন্র নানা সময়ের নানা প্রবন্ধ, 
পুস্তক ও পত্র থেকে গৃহীত । 


১. আমাদের সংগীত যখন জীবন্ত ছিল, তখন ভাবের প্রতি ফেকূপ মনযোগ 
দেওয়া হইত সেরূপ মনোযোগ আর কোঁনে। দেশের সংগীতে দেওয়] হয় কি ন1 


১৫৬ রবীন্দুসংগীত-প্রসঙ্গ 


সন্দেহ। আমাদের দেশে যখন বিভিন্ন খতু ও বিভিন্ন সময়ের ভাবের সহিত 
মিলাইয়! বিভিন্ন রাগরাগিণী রচনা] কর! হইত, যখন আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন 
ভাববাযঞুক চিত্র পর্যস্ত ছিল, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে 
রাগরাগিণী ভাবের মেবাতেই নিযুক্ত ছিল।-"" 

«. মনে করুন, পুরবীতেই বাকেন সন্ধাকাল মনে আসে আর ভিবোতেই বা 
কেন প্রভাত মনে আসে? পূরবীতেও কোমল সবরের বাহুল্য, ভিবোতেও কোমল 
স্থরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন? তাহ] কি কেবলমাত্র 
প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়? তাহা নহে। তাহার গৃঢ় কারণ বিদ্যমান আছে। 
প্রথমত প্রভাতের রাগিণী ও সন্ধ্যার রাঁগিণী উভয়েতেই কোমল স্থরের আবশ্তক | 
প্রতাত যেমন অতি ধীবে ধীরে, অতি ক্রমশ নয়ন উন্মীলিত করে, সন্ধা তেমনি 
অতি ধীরে ধীরে অতি ক্রমশ নয়ন নিমীলিত করে। অতএব কোমল স্থরগুলির, 
অর্থাৎ যে সবরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, যে হুরগুলি অতি ধীরে ধীরে অতি 
অলক্ষিত ভাবে পরম্পর পরস্পরের উপর মিলাইয়া যাঁয়, সন্ধ্যা ও প্রভাতের 
বাগিণীতে সেই স্থবরের অধিক আঁবশ্তক। তবে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কী কী বিষয়ে 
প্রভেদ থাকা উচিত? না, একটাতে স্থরের ক্রমশ উত্তরোত্তর বিকাঁশ, আর- 
একটাতে অতি ধীরে ধীরে ক্রমশ নিমীলন হইয়! আসা আবশ্তক। ভেরোতে ও 
পূরবীতে মেই বিভিন্নতা রক্ষিত হইয়াছে, এইজন্যই প্রভাত ও সন্ধ্যা উক্ত ছুই 
রাগিণীতে মৃত্তিমান। 

২. ভারতবর্ষের যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদুববিস্তৃত সমতলভূমি 
আছে, এমন মুরোপের কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এইজন্যে আমাদের 
জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অপীম বৈরাগ্য আবিফার করতে পেরেছে। এইজন্তে 
আমাদের পূরবীতে কিম্বা টোড়ীতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হাহা-ধ্বনি যেন 
ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একট অংশ আছে যেট! কর্মপটু, 
নেহশীল, সীমাবদ্ধ, তাঁর ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার 
অবসর পায় নি। পৃথিবীর যে ভাবট] নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন 
করে দিয়েছে । তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মীড় টানে আমানের ভারতরধাঁয় 
হৃদয়ে একটা টান পড়ে। 

৩, বাংলা দেশে আধুনিক যুগের যখন সবে আরম্ভকাঁল তখন আমি জন্মেছি । 
পুরাতন যুগের আলো! তখন শ্লান হয়ে আনছে কিন্তু একেবারে বিলীন হয় নি।".. 
দেখেছি তখনকার বিশিষ্ট পরিবারে লংগীতবিষ্ভার অধিকার বৈদক্ধোর প্রমাণ বলে 


অষ্টম পাঠক্রম ১৫৭, 


গণ্য হত। বর্তমান সমাজে ইংরেজি রচনায় বানান ব1 ব্যাকরণের ম্খলনকে ঘেমন 
আমর অশিক্ষার লঙ্জাকর পরিচয় বলে চমকে উঠি, তেমনি হত যদ্দি দেখা! যেত 
সম্মানী পরিবারের কেউ গান শোনবার লময় শমে মাথা-নাঁড়ায় ভুল করেছে, কিনব 
ওস্তার্দকে রাগরাঁগিণী ফরমাসের বেলায় বীত রক্ষা করে নি। তাতে যেন বংশ- 
মর্যাদায় দাগ পড়ত। সৌভাগ্যক্রমে তখনো আমাদের সংগীত-বাজ্যে বকৃস, 
হারমোনিয়মের মহামারী কলুষিত করে নি হাওয়াকে। তন্বুরার তারে নিজের 
হাতে স্থুর বেধে সেটাকে কাধে হেলিয়ে আলাপের ভূমিকা দিয়ে যখন বড়া বড়ো 
গীতরচয়িতার ধপদ গানে গায়ক নিস্তব্ধ সভা মুখরিত করতেন । দেই ছবির স্থগম্ভীর 
রূপ আজও আমার মনে উজ্জল আছে। 

৪. ভারতবর্ষে ব্হুযুগের স্থষ্টি কর] যে সংগীতের মহাদেশ, তাকে অস্বীকার করলে 
ঈাড়াব কোথায়? পশ্চিম মহাঁদেশেও বাসযোগা স্থান নিশ্চিত আছে, কিন্তু সেখানে 
তাঁড়াটে বাড়ির ভাড়া জোগাৰ কোথা থেকে ? বাংলা দেশে আমার নামে অনেক 
প্রবাদ প্রচলিত, তারই অন্তর্গত একটি জনশ্রুতি আছে যে আমি হিন্দস্থানী গান জানি 
নে বুঝি নে। আমার আদ্দিযুগের রচিত গানে হিন্দস্থানী গ্বপদ্ধতির রাঁগরাগিণীর 
সাঞ্পীদ্দল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণসহ দূর ভাবীশতাব্দীর প্রত্রতাত্বিকদের নিদারুণ বাঁকৃ- 
বিতগ্ডাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সংগীতকে আমি প্রত্যাখ্যান 
করতে পারি নে; সেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি এ কথা যার 
জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সংগীত জানে না।""" 

আমরা বাল্যকালে ঞ্পদ গান শুনতে অভ্যন্ত, তাঁর আভিজাত্য বৃহৎ সীমার 
মধ্যে আপন মধাদ] রক্ষা করে। এই ঞ্রুপদ গানে আমর ছুটে! জিনিস পেয়েছি-_ 
এক দ্দিকে তার বিপুল গভীরতা, আর-এক দিকে তার আত্মদমন, সমংগতির মধ্যে 
আপন ওজন রক্ষা করা। এই গ্রুপদের স্থ্টি আগেকার চেয়ে আরও বিস্তীর্ণ হোক, 
আরও বহুকক্ষবিশিষ্ট হে]ুক, তাঁর ভিত্তিসীমা মধ্যে বহুবৈচিত্র্য ঘটুক, তা হলে 
সংগীতে আমাদের প্রতিভ বিশ্ববিজয়ী হবে। 

৫, আমার মনে যে নুরু জমে ছিল সে স্থর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে তখন 
কথার সঙ্গে গলাগলি কবে সে দেখা দিল। ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার 
নিখিড় ভালোবানা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল তখন অবিমিশ্র সংগীতের রূপ 
গে রচনা করলে না, সংগীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, কোন্টা বড়ো কোন্ট! 
ছোটে! বোঝা গেল না। 

আকাশে মেঘের মধ্যে বাম্প।কারে যে জলের সঞ্চয় হয়, বিশুদ্ধ জলধারা- 
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বর্ণেই তার প্রকাশ। গাছের ভিতর যে রস গোপনে সঞ্চিত হতে থাকে, ভার 
প্রকাশ পাতার-সঙ্গে ফুলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। সংগীতের এইরকম দুই ভাবের 
প্রকাশ । এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সংগীত আকারে, আর হচ্ছে কাবোর সঙ্গে মিশ্রিত 
হয়ে। মাঙষের মধ্যে প্ররৃতিতেদ আছে, সেই ভেদ অন্তসারে সংগীতের এই ছুই 
রুকমের অভিব্যক্তি হয়। তীর প্রমাণ দেখা যায় হিন্দুস্থানে আর বাংলা দেশে। 
কেনে] সন্দেহ নেই যে, বাংলা দেশে সংগীত কবিতার অনুচর না হোক, সহচর 
বটে। কিন্তু পশ্চিম হিন্দুস্থানে সে স্বরাঁজে প্রতিষিত ; বাণী তার “ছায়েবাহুগতা”। 

সংগীত যেখানে আপন শ্বাতন্ত্রো বিরাজ করে মেখানে তার নিয়ম-সংযমের 
যে শ্ুচিতা প্রকাশ পায়, বাণীর সহযোগে গাঁনরূপে তার মেই শুচিত। তেমন করে 
বাচিয়ে চলা যায় না বটে, কিন্তু পরম্পরাগত সংগাশ-রীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই 
নিয়মের ব্যত্যয়-সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে। কবিতাতেও ছন্দের বীঁতি আছে-_ 
মে রীতি কোনো বড়ো কবি নিখুতভাবে সাবধানে বচিয়ে চশবার চেষ্টা করেন 
না__ অর্থাৎ তারা নিমের উপরেও কর্তৃত্ব করেন-- কিন্তু সেই কর্তৃত্ব করতে গেলেও 
নিয়মকে স্বীকার করা চাই । শ্বীতন্ত্য যেখানে উচ্ছৃঙ্খল সেখানে কলাবিগ্যার স্থান 
নেই। এইজন্যে নিজের স্থজনশক্তিকে ছাড়া দিতে গেলেই, শিক্ষা ও সংযম শক্তির 
বেশি দরকার হয়। 

৬ ষুরোপের প্রত্যেক গানে আছে বিশেষ ব্যক্তিত্, সে আপনার মধ্যে 
প্রধানত আত্মমর্ধীদ|ই প্রকাশ করে। ভারতে প্রত্যেক গান একটি বিশেষ জাতীয়, 
মে আপনার মধ্যে প্রধানত জাতিমর্ধাদাই প্রকাশ করে। যুরোপীয় ওস্তাদকে 
সাব্ধ।নে গানের বাক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে হয়। আমাদের দেশের গানে ব্যক্তিত্ব 
আছে, কেবল সে কোন্‌ জাতি তাই সম্তেষজনকরূপে প্রমাণ করবার জন্যে । ফুরোপে 
গান সন্ধে যে কর্তৃত্ব গান-রচফ়িতার, আমাদের দেশে তাই ছুজনে বখবা করে 
নিয়েছে, গানওয়ালা এবং গাহনেওয়াল1। যেখানে কর্তৃত্বের এমন জুড়ি হাকানো 
হয় সেখানে রাস্তাটা চগুড়া হওয়া চাঁই। গানে সেই চওড়া বাস্তার নাম 
রাগরাগিণী। সেটা গানকর্তার প্রাইভেট রাস্ত। নয়, মেখানে ট্রে্পাসের আইন 
খাটে না। 

এক হিসাবে এ বিধিটা ভালোই । যে মান্ষ গান বাধবে আর যে মানুষ গান 
গাইবে ছুজনেই যদি স্ট্টিকর্তী হয় তবে তো! রসের গঙ্গা-যমুন্1-নংগম। যে গান 
গাওয়া হচ্ছে সেটা যে কেবল আবৃত্তি নয়, মে যে তখন-তখনি জীবন-উৎস হতে 
তাজ উঠছে এটা অন্ুতব করলে শ্রোতার আনন্দ অক্লান্ত অল্লান হয়ে থাকে । কিন্তু 
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মুশকিল এই যে,স্থট্টি করবার ক্ষমতা জগতে বিরল। যাদের শক্তি আছে তারা 
গাশ বাধে, আর যাদের শিক্ষ। আছে তারা গান গায়, সাধারণত এর] ছুই জাতের 
মানুষ । দৈবাৎ এদের জোড় মেলে, 1কস্ত মধ্দা মেলে না। ফলে দাড়ায় এই যে, 
কলাকৌশলের কলা অংশটা থাকে গানকরতার ভাগে, আৰ ওক্তাদের ভাগে পড়ে 
কৌশল অংশট1। .কৌশল জিনিলট। খাদ হিসাবেই চলে, সোনা হিসাবে নয়। কিন্তু 
ওক্তাদের হাতে খাদের যিশন বাড়তেই থাকে | কেননা, ওস্তাদ মান্ছষটাই মাঝারি, 
এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সব চেয়ে বড়ো ছুর্ঘটন1। এইজন্যে ভারতের.বৈঠকী 
সংগীত কালক্রমে সৃরমভা ছেড়ে অন্থরের কুস্তির আখড়ায় নেমষেছে। সেখানে 
তান-মান-লয়ে তাগডবটাই প্রবল হয়ে ওঠে, আশল গানট। ঝাপসা হয়ে থাকে |." 

আমার বোধ হয় যুরোপীয় সংগীত রচনাঁতেও স্থরগুলি রচয়িতার মনে এক- 
একট দল বেধে দেখা দেয়। এক-একটি গাছ কতকগুলি জীবকোষে্স সমবায় । 
প্রতেক কোধ অনেকগুলি পরমাণুর সম্মিলনে। কিস পরমাণু দিয়ে গাছের বিচার 
হর না, কেননা, তাগা বিশ্বে সামগ্রী, এই কোৌধগ্াণই গাছেএ। তেমনি জৈব 
রণায়ণে কয়েকটি স্থর বিশেষভাবে মিপিত হণে তাগাই গানের জীবকোষ হয়ে 
হঠৈ। এই-সব দানাবাধ! স্থপ্পগুলিকে নাণা আকারে সাজিয়ে রচয়িতা গান 
বাধেন। তাই মুরোপীয় গান শুনতে শুনতে যখন অভ্যান হয়ে আসে তখন তার 
স্বর-মংস্থানের কোষ-গঠনের চেহারাট। দেখতে পাওয়া সহজ হয়। এই স্বর-সংস্থানট। 
রূঢ় নয়, এ যৌগিক । তবেই দ্েখ। যাচ্ছে, সকল ধেশের গানেই আপনিই 
কতকগুলি স্থবের ঠাট তৈরি হয়ে ওঠে। মেই ঠাটগুঞ্সিকে নিয়েই গান তৈবি 
করতে হয়। ্‌ 

এই ঠাটগুলির আয়তনের উপরই গান-রচয়িতার ন্বাধীনতা নির্ভর করে। 
রাঁজমি্ত্রী ইট সাজিয়ে ইমারত তৈত্রি করে। কিন্তু তার হাতে ইট না দিয়ে যদি 
এক-একটা আস্ত তৈবি দেয়াল কিম্বা মহল দেওয়া যেত তবে ইমারত গড়ায় তার 
নিজেব বাহাছুরি তেমন বেশি থাকত না। সবের ঠাটগুলি ইটের মতো হলেই তাদের 
দিয়ে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকাশ করা যায়, দেয়াল কিবা আস্ত মহলের মতো হলেই 
তাদের প্দয়ে জাতিগত সাধাবণতাহই প্রকাশ কৰা যায়। আমাদের দেশেপ গানের 
ঠাট এক-একটা বড়ো বড়ে। ফালি. তাকেই বলে রাগণা। 

৭, কোনো! একট] বিশেষ উদ্দীপনা__ যেমন যুদ্ধের সময় সৈনিকদের মনকে 
রণোৎ্নাহে উত্তেজিত করা আমার্দের সংগীতের ব্যবহারে দেখা যায় না। তার 
বেলায় তুরী ভেরী দামামা! শঙ্খ প্রভৃতির সহযোগে একটা তুমুল কোলাহলের 
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ব্যবস্থ|!। কেননা, আমাদের সংগীত জিনিসটাই ভূমার স্থর; তার বৈরাগ্য, তাক 
শাস্তি, তার গভীরতা সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজন1কে নষ্ট করে দেবার জন্তেই । এই একই 
কারণে হ্ন্তরদ আমাদের সংগীতের আপন জিনিস নয়। কেননা,বিকৃতিকে নিয়েই 
বিদ্প। প্রকৃতির ক্রটিই এই বিকৃতি, সুতরাং তা বৃহতের বিরুদ্ধে। শাস্ত হাস্ত 
“বিশ্বব্যাপী কিন্তু অষ্রহাম্ত নয়। সমগ্রের সঙ্গে অসামগুস্তই পরিহাসের ভিত্তি। 
এইজন্যই আমাদের আধুনিক উত্তেজনার গান কিছ হাসির গান ম্বভাবতই বিলিতি 
ছাদের হয়ে পড়ে। 

বিলিতির সঙ্গে এই দিশি গানের ছাদের তফাতট] কোন্খানে? প্রধান তফাত 
সেই অতিহ্ম্্ম স্বরগুলি নিয়ে যাঁকে বলে শ্রুতি । এই শ্রুতি আমাদের গানের সুক্ষ 
আাযুতন্ত্র। এরই যোগে এক সুর কেবল যে আর-এক স্থরের পাশাপাশি থাকে তা 
নয়, তাদের মধ্যে নাড়ির সম্বন্ধে ঘটে । এই নাড়ির সম্বন্ধ ছিন্ন করলে রাগবাগিণী যদি 
ব1] টে'কে তাদের ছাদট1 বদল হয়ে যাঁয়। কিছুকল পূর্বে কন্র্টের প্রচলন ছিল, তাঁর 
গৎংগুলি তাঁর প্রমাণ। এই গতের স্থরগুলি কাটা-কাটা নৃত্য করতে থাকে, কিন্তু 
তাদের মধ্যে সেই বেদনার সম্বন্ধ থাকে না] যা নিয়ে সংগীতের গভীরতা । এই-সব 
কাটা স্থরগুলিকে নিয়ে নান] প্রকারে খেলানো যায়-_ উত্তেজনা বলো, উল্লাস বলো, 
নানা ভাবে তাদের ব্যবহার কর1 যেতে পাবে । কিন্তু যেখানে রাগরাগিণী আপনার 
সমম্পূর্ণতাখ গাভীর্ষে নিবিকারভাবে বিরাঁজ করছে মেখানে এরা লঙ্জিত। 

৮. আল।পের উপাদ্দানরূপে আছে বিশেষ যাগরগিণী, সেগুলি গানের মীমার 
দ্বারা পূর্ব হতেই কোনে রচয়িতার হাঁতে নির্দিষ্ট রূপ পায় নি। আলাপে গায়ক 
আপন শক্তি ও রুচি অনুসারে তাদের রূপ দিতে দিতে চলেন। এস্থলে অত্যন্ত 
সহজ কথাটা এই, যিনি পাঁরলেন রূপ দ্দিতে তাঁকে আর্টিস্ট হিসাবে বলব ধন্য, ফিনি 
পারলেন না, কেবল উপাদানটিকে নিয়ে তুলো ধুনতে লাগলেন, তাকে গীত বিগ্ঠা- 
বিশারদ বলতে পারি কিন্তু আর্টিস্ট বলতে পারি নে-_ অর্থাৎ তাঁকে ওস্তাদ বলতে 
পারি কিন্ত কালোয়ীৎ বলতে পারব না। কালোয়াৎ অর্থাৎ কলাবৎ। কলা শবের 
মধ্যেই আছে সীমাবদ্ধতার তত্ব, সেই সীম] যেট। রূপেরুই ক্বীমা। সেই সীমা রূপের 
আপন আন্তরিক তাঁগিদেই অপরিহশধ 3 প্রদর্শনীতে সীমা অপরিহার্য নয়, সেটা 
কেবলমাত্র বাহিরের স্থানীভাব বা সময়াভাব -বশতই ঘটে |... জগতে কলাবৎ 
কোটিকে গুটিক মেলে” বলবতের প্রাদুর্ভাব অপরিমিত। বহুসংখ্যক ফুল নিয়ে 
তোড়। বাধাও যায়, আর তা নিয়ে দশ-পনেরোট। ঝুড়ি বোঝাই করাও চলে। 
তোড়া বাধতে গেলে তার সাজাই বাছাই আছে, বাদ দিতে হয় তার বিস্তর । তোড়ার 
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খাতিরে ফুল বাদ দিতে গেলে যার! হাহা! করে ওঠে ভগবানের কাছে তাদের পরিস্রাণ 
প্রার্থনা করি। 

৯. এ কথ ্বীকার করিতেই হইবে, তাঁন জিনিসট1 একট] নিয়মহীন উচ্ছৃঙ্খলত। 
নছে ; তাহার মধ্যে তাল-মান-লয় রহিয়াছে ; তাহার মধ্য শ্বরবিস্তাসের অতি কঠিন 
নিয়ম আছে ) সেই নিয়মের মূলে ম্বরতত্বের গণিতশান্ত্ন্মত একটা দুরূহ বৈজ্ঞানিক, 
তত্ব আছে; শ্ধু তাই নয়, যে কণ্ঠ বা বাগ্যযস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া এই তান চলিতেছে 
তাহারও নিয়মের শেষ নাই; সেই নিয়মণ্ডলি কার্ধকারণের বিশ্ববাপী শৃঙ্খলকে 
আশ্রয় করিয়! কোন্‌ অসীমের মধ্যে যে চলিয়া গিয়াছে তাঁহার কেহ কিনার! 
পায় না। অতএব বাহিরের দিক হইতে যদি কেহ বলে এই তানগুলি অন্তহীন 
নিয়মশৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়াই বিস্তীর্ণ হইতেছে তবে সে একরকম করিয়1 বল! যায় 
সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতেও আদল কথাটি বাদ পড়িয়। যায়। মূলের কুথাঁটি এই ষে, 
গায়কের চিত্ত হইতে গানের আনন্দই বিচিত্র তানের মধ্যে প্রনারিত হুইতেছে। 
যেখানে সেই আনন্দ হূর্বল, শক্তিও সেখানে ক্ষীণ। 

, গ1নের এই তানগুলি গানের আনন্দ হইতে যেমন নান! ধারায় উৎসারিত হইতে 
থাকে, তেমনি তাহার] সেই আনন্দের মধ্যেই ফিরিয়া আমে । বস্তত এই তানগুলি 
বাহিরে ছোটে কিন্তু গানের ভিতরকারই আনন্দকে তাহারা ভরিয়া তোলে । ভাহারা 
মূল হইতে বাহির ছইতে থাকে, কিন্তু তাহাতে মূলের ক্ষয় না, মূলের মূল্য বাড়িয়াই 
উঠে। 

কিন্ত যদি আনন্দের সঙ্গে তানের যোগ বিচ্ছিন্ন হইষ1 যাঁয় তাহ। হইলে উল্টাই 
হয়। তাহা হইলে তানের দ্বার গান কেবল দুর্বল হইতেই থাকে । জে তানে নিয়ম 
যতই জটিল ও বিশ্তুদ্ধ থাক্‌-না কেন গাঁনকে সে কিছুতেই রস দেয় না, তাহ! হইতে 
পে কেবল হরণ করিয়াই চলে। 

যে গায়ক আপনার মধ্যে এই গানের মূল আনন্দে গিয়! পৌছিয়াছে গান সম্বন্ধ 
সে মুক্তিলাঁভ করিয়াছে । সে সমাপ্তিতে পৌছিয়াছে। খন তাহার গলায় যে 
তান থেলে তাহার মধ্যে আর চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, ভয় নাই। যাহ ছুঃসাধা তাহ! 
আপনি ঘটিতে থাকে । তাহাকে আর নিয়মের অনুসরণ করিতে হয় না, নিয়ম আপনি 
তাহার অনুগত হইয়া! চলে। তাঁনসেন আপনার মধ্যে সেই গানের আনন্দলোকটিকে 
পাইয়াছিলেন। ইহাই এশ্বর্লোক 7) এখানে অভাব পুরণ হইতেছে, ভিক্ষা! করিয়া 
নয়, হরণ করিয়া নয়, আপনারই ভিতর হইতে । তানসেন সেই জায়গায় আসিয়। 
গান সম্বন্ধে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন বালিতে এ কথা 
বগা ১।১১ 
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বুঝায় না যে, তাহার গানে তাহার পর হইতে নিয়মের বন্ধন আর ছিল না তাহ! 
সম্পূর্ণই ছিল, তাহার লেশমাত্র ক্রটি ছিল না,কিন্ত তিনি সমস্ত নিয়মের যূলে 
আপনার অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়। নিয়মের প্রভু হইয়া বপিয়াছিলেন-__ 
তিনি “এক'কে পাইয়াছিলেন বলিয়া অসংখ্য “বহু” আপনি তাহার কাছে ধর। 
দিয়াছিল। এই আনন্দ-লোঁকটিকে আবিষ্কার করিতে পারিলেই কাব্য মন্বন্ধে কবি, কর্ম 
স্বন্ধে কর্মী মুক্তিলাভ করে। কবির কাব্য কর্মীর কর্ম তখন স্বাভাবিক হইয়া যায়। 
১০.. “আটের প্রধান তত্ব তার পরিমিতি। কেনন। রূপকে স্থব্যক্ত করাই তার 
কাজ। বিহিত সীমার দ্বারা রূপ মতা তয়, সেই সীমা ছাড়িয়ে অতিকৃতিই বিকৃতি । 
মাহষের নাক যদি আপন মর্ধাদা পেরিয়ে হাতির স্'ড় হওয়র দিকে এগোতে থাকে, 
তার ঘাড়টা যদি জিরাঁফের সঙ্গে পালা দেবার জন্য মরিয়া হয়ে মেতে ওঠে, তা হলে 
সেই আতিশয্যে ৰস্তগৌরব বাঁড়ে, রূপগৌর্ব বাড়ে ন]। সাধারণত আমাদের সংগীতের 
আসরে এই অতিকায় আতিশয্য মন্ত করীর মতো নামে পদ্মবনে । তার তানগুলো 
অনেক স্থলে সামান্য একটু-আধটু হেরফের করা পুনঃপুন: পুনরাবৃত্তি মান্র। তাতে 
সণ বাড়ে, ব্ূপ নষ্ট হয়, তন্বী রূপসীকে হাজার পাকে জড়িয়ে ঘাধরা এবং ওড়না 
পরানোর মতো। সেই ওড়না বহুমূলা হতে পারে, তবু রূপকে অতিক্রম করবার 
স্পর্ধা তাঁকে মানায় না।... গান যে বানায় আর গান যে করে, উভয়ের মধ্যে যদি-বা 
দরদের যৌগ থাকে তবু স্ষ্টিশক্তির সাম্য থাকা সচপাচর সম্ভবপর নয়। বিধাতা তার 
জীবহ্ষ্টিতে নিজে যদি ক্কালের কাঠামোটুকু খাড়া করেই ছুটি নিতেন, যার-তার 
উপর ভার থাকত সেই ক্কালে যত খুশি মেদ-মাংস চড়াবার, নিশ্চয়ই তাতে অনাস্থষ্ট 
ঘটত। অথচ আমাদের দেশে গায়ক কথায় কথায় রচয়িতার অধিকার নিয়ে থাকে, 
তখন সে স্ট্টিকর্তার কীধের উপর চড়ে ব্যায়ামকর্তার বাহাছুরি প্রচার করে। উত্তরে 
কেউ বলতে পারেন, ভালো! তো! লাগে । কিন্ত পেটুকের ভালে লাগা আর রসিকের 
ভালে লাগ! এক নয়। কী ভালো লাগে তাই নিয়ে তর্ক। যে ময়রা রসগোল্লা 
তৈরি করে মিষ্টাক্পের সঙ্গে যথাপরিমিত রস সে জুগিয়ে দেয়। পরিবেশন কর্তা মিষ্ান্ 
গড়তে পাবে না, কিন্তু দেদার চিনির রস ঢেলে দেওয় ভার পক্ষে সহজ । সেই চিনির 
রস ভালো লাগে অনেকের, তা হোক গে, তবুও সেই ভালে! লাগাত্েই আর্টের 
যথার্থ যাচাই নয়। 
১১. বাংলার বিশেষত্বটি যে কী, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় আমাদের কীর্তনে। 

সেখানে আমরা যা আনন্দ পাই সে তো! অবিমিশ্র দংগীতের আনন নয়। তার সঙ্গে 
কাব্যরসের আনন্দ একত্র হয়ে মিলিত। 


অষ্টম পাঃক্রম ১৬৩ 


কীর্তনে স্থরও অবশ্য কম নয়; তার মধ্ো কাকুনিয়মের জটিলতাও যথেষ্ট আছে। 
কিন্তু তা সত্বেও কীর্তনের মুখ্য আবেদনটি হচ্ছে তার ভাবের, স্থর তারই সহায় মাত্র। 
এ কথাটা আরও স্পষ্ট বোঝা যায় যদি কীর্তনের প্রাণ অর্থাৎ আথর কী বস্ত সেটা 
একটু ভেবে দেখা যায়। সেট] শুধু কথার তান নয় কি? হিন্দৃস্থানী সংগীতে আমর! 
স্থরের তান শুনে মুগ্ধ হই; সংগীতের ন্বরবৈচিত্র্য তাঁনালাপে কেমন মূর্ত হয়ে উঠতে 
পারে সেইটেই উপভোগ করি, নয় কি? কিন্তু কীর্তনে আমর] পঙ্দাবলীর মর্ষগত 
তাঁবরসটিকেই নান আথরের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে নিবিড়ভাবে গ্রহণ কবি। 
এই আখর অর্থাৎ বকের তান অগ্নিচক্র থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো কাব্যের নির্দিষ্ট 
পরিধি অতিক্রম করে বধিত হতে থাঁকে, সেই বেগবাঁণ অগ্নিচক্রটি হচ্ছে সংগীত- 
সম্মিলিত কাব্য । সংগীতই তাকে সেই আবেগবেগের তীব্রতা! দিয়েছে যাতে করে 
করে নৃতন নৃতন আখর তা থেকে ছিটিয়ে পড়তে পারে। গীতহীন কাব্য যেখানে 
স্তব্ধ থাকে মেখানে আখর চলে না। বিগ্ভাপতি-পাঠকালে পাঠক তাঁতে নৃতন বাক্য 

*যেজনা করলে ফৌজদ|রি চলে, কারণ পাঠক তো বি্তাপতি নয়। কিন্তু ছন্দোবদ্ধ 
বিশুদ্ধ কাব্যের আদর্শে আখরে যে দৈগ্ অনিধার্য, কীর্তনের সবের এশ্বর্ধ সেটাকে 
পূরণ করে দেয় বলেই তাতে করে রসের সহায়তা করে । অতএব দেখা যাচ্ছে 
কীর্তনে স্থরে-বাক্ডে অর্ধনাপীশ্বর যেগ হয়েছে। যোগের এই ছুই অঙ্কের মধ্যেকে 
বড়ো কে ছোটে সে বিচারের চেষ্টা করা উচিত নয়। উভয়ের যোগে যে সৌন্দর্য 
সম্পূর্ণতা লাভ কঠেছে উত্তয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলে দেই সৌন্দর্যকে হাবাতে হবে। 
জলের থেকে অক্সিজেনকেই শি বা হাইড্জেনহ নিই তাতে জলটাই যায় মারা। 
বাংলা পদগান জপ মতো যৌগিক স্ষ্টি-_ দুইয়ে মিলে তবে অথণ্ড। হিন্দুস্থানী 
গান রূটিক, তা একাই বিশ্তুদ্ধ। হষ্টি বযাঁপাবে রূট়িক শ্রেষ্ঠ না যৌগিক শ্রেষ্ঠ এ তর্কের 
কোনে অর্থ নেই। ভাঁলো যা তা ভালো বলেই ভালো-_ রূটটিক বলেও না, যৌগিক 
বলেও না। 

১২. গাঁনের উপযুক্ত সমজদাপ বলে, বাজে রস দিয়া গানের বাজে গৌরব 
বাঁড়াইয়ো না; আমাকে শুকনে] মাল দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটি পাইব, আমি 
খুশি ছুইয়া ঠিক দামটি চুকাইয়! দ্িব। বাহিরের বাঁজে মিষ্টতাঁয় আসল জিনিসের 
মূল্য নামাইয়া দেয়। 

যাহ! সহজেই মিষ্ট তাহাতে অতি শীঘ্র মনের আলম্ত আনে, বেশিক্ষণ মনোযোগ 
থাকে না। অবিলম্থেই তাহার সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া! মন বলে, আর কেন, ঢেরু 
হইয়াছে । 


১৬৪ রবীন্দ্রপংগীত-প্রসঙ্গ 


এইজন্য যে লোক যে বিষয়ে বিশেষ শি'ফালাভ করিয়াছে দে তাহার গোড়ার 
দিককার নিতান্ত সহজ ও ললিত অংশকে আর খাতির করে না। কারণ, সেটুকুর 
সীমা মে জানিয়া লঈয়াছে; সেটুকুর দৌড় যে বেশিদুর নহে তাহা সে বোঝে; 
এইজন্যই তাহার অস্তঃকরণ তাহাতে জাগে না। অশিক্ষিত সেই সহজ অংশটুকুই 
বুঝিতে পারে, অথচ তখনও সে তাহার সীম] পাঁয় না_ এইজন্যই সেই অগভীর 
অংশেই তাহার একমাত্র আনন্দ । সমজদারের আনন্দকে সে একটা কিস্তৃত ব্যাপার 
বলিয়। মনে করে; অনেক সময় তাহাকে কপটতাঁর আড়ম্বর বলিয়া ও গণ্য করিয়া 
থাকে। 

এইজন্যই সর্বপ্রকার কলাবিষ্যা! সম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশ্িক্ষিতের আনন্দ ভিন্ন 
ভিন্ন পথে যায়। তখন এক পক্ষ বলে, তুমি কী বুঝিবে। আর-এক পক্ষ 
রাগ কবিয়! বলে, যাহা বুঝিবার তাহা কেবল তুমিই বোঝ, জগতে আর-কেহ 
বোঝে না। 

একটি স্থগভীর সামঞ্ুস্তের আনন্দ, সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, দুরবর্তীর সহিত 
যৌগ-সংযোগের আনন্দ, পার্শববরতার সহিত বৈচিত্র্যপাধনের আনন্দ-_ এইগুলি 
মানসিক আনন্দ। ভিতরে প্রবেশ না করিলে, না বুঝিলে, এ আনন্দ ভোগ করিবার 
উপায় নাই। উপর হইতে চট করিয়া যে সুখ পায় যাঁর ইহ তাহ] অপেক্ষ] 
স্থায়ী ও গভীর । 

এবং এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা ব্যাপক । যাহা অগভীর, লোকের শিক্ষা 
বিস্তারের সঙ্গে, অভ্যাসের সঙ্গে ক্রমেই তাহ] ক্ষয় হইয়] তাহার রিক্ততা বাহির হইয়া 
পড়ে । যাহ! গভীর তাহা আঁপাঁতত বহু লোকের গম্য না হইলেও বহুকাল তাহার 
পরমাষু থাকে, তাঁহার মধ্যে যে একটি শ্রেষ্ঠতার আদর্শ আছে তাহ! সহজে জীর্ণ 
হয় না। 

১৩. প্রথম বয়দে আমি হৃদয়তাব প্রকাশ করবার চেষ্ট! করেছি গানে, আশা 
করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব-বাৎলাবার জদ্ভে নয়, 
রূপ ধেঁবার জন্য। তৎসংগ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন ।'.. আর্টের 
প্রধান আনন্দ বৈবাগ্যের আনন্দ__ তা ব্যক্তিগত রাগছ্েষ হর্যশোক থেকে মুক্তি 
দেবার জন্তে। সংগীতে সেই মুক্তির রূপ দেখা গেছে ভৈরোতে, তোড়ীতে, কল্যাণে, 
কানাড়ায়। আমাদের গান মুক্তির ০েই উচ্চশিখরে উঠতে পারুক লা না৷ পারুক 
সেই দিকে ওঠবার চেষ্টা করে যেন। 

১৪. বাংলায় নৃতন যুগের গানের সৃষ্টি হতে থাকবে ভাষায় সুরে মিলিয়ে । 


অষ্টম পাঠক্রম ১৬৫ 


নেই স্ুবকে খব্‌ করলে চলবে না । ভাব গৌরব কথার গৌরবের চেয়ে হীন হবে না। 
লংসারে শ্রী-পুফ্ষধের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূর্ণ উৎকধ ঘটে বাংলা 
সংগীতে তাই হওয়া চাই। এই মিলনমাধনে গ্রবপদ্ধতির হিন্দস্থানী সংসীতের সহায়তা 
আমাদের নিতে হবে-_ আর অনিন্দনীয় কাব্যমহিম! তাঁকে দীপ্তিশালী করবে।'. 
তার সৃষ্টি অপূর্ব হবে, গম্ভীর হবে, বর্তমান কালের চিত্বশঙ্থকে পে বাজিয়ে তুলবে 
নিত্যকালের মহাপ্রাঙ্গণে। 


রবীন্দ্রসংগীতের ধার! 


হ্প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় সংগীতের ধারা প্রবহমান । এই ধার! কখন 
গ্রবল হয়েছে, কখনও ক্ষীণ হয়েছে, কিন্ত কোনে কালেই একেবারে শুফ হয় নি। 
ভারতীয় সংগীতের ধারার মৌলিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের সুক্ম যোগস্থত্র আছে। 
কিন্তু তা বুঝতে হলে বিস্তারিত পূর্বপাঠ প্রয়োজন। সে দিকে লক্ষ্য রেখেই বর্তমান 
গ্রন্থে রাগসংগীতের কতকগুলি মৌলিক তত্ব ও জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বদ্ধে আলোচনা 
করা হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতকে সম্যক্রূপে উপলব্ধি করতে হলে এটুকু জ্ঞানই 
যথেষ্ট নয়। তৎসঙ্গে বাংলার লোকসংগীত, প্রাচীন বাংল] গান, ব্রহ্মনংগীত ইত্যাদি 
বিষয়েও জ্ঞান অর্জন করা আবশ্তক। কারণ, রবীন্দ্রসংগীত এ-সব বিষয়ের সঙ্গে 
সম্বন্ধযুক্ত হয়েও কথা ও সবরের মিলিত বৈশিষ্ট্যের গুণে বিশেষ ত্বাতন্ত্রা রক্ষা করছে। 
উপযুক্ত গুরুশিষ্য পরম্পরায় গাঁন কণ্ঠ থেকে কে প্রচারিত হওয়াই চিরাচরিত 
রীতি। অবশ্ঠ যোগ্যগুরু ও হুশিশ্ত এতছৃভয়ের মণিকঞ্চনযোগ সর্বক্ষেত্রে সর্বকাঁলেই 
কম হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষীর সৌভাগ্য অনেকের হয়েছিল। 
শীস্তিনিকেতনে সংগীতভবন এবং শাস্তিনিকেতনের বাইরেও বিশেষত কলকাতাক়্ 
ববীন্্রসংগীতের অনেক শিক্ষাগ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। তবে সংগীত-বিষ্ভালয়ে 
যেখানে একই শ্রেণীতে কিছুদংখ্যক বা! বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে একসঙ্গে শিখতে হয় 
সেখানে একটা নির্দিষ্ট মান পর্বস্ত পৌছনোই সম্ভব। বিশেষভাবে উচ্চ মানে উত্তীর্ণ 
হতে হলে স্যোগা শিক্ষকের নিকট স্বতন্ত্রভাবেই শিক্ষা কর] প্রয়োজন । রবীন্্র- 
ংগীতের হররক্ষণ বিষয়ে বিশ্বভারতী সময়োপযোগী কর্তব্য যথাসাধ্য পালন করেছেন । 
বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত ন্বরবিতান গ্রস্থমালায় অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীতের সুর 


১ ভারতী ১২৮৮। ২ ছিন্নপত্র । ৩ প্রবাসী ১৩৪২। ৪,৮, ১৩, ১৪ হুর ও সঙ্গতি, ধূর্জটিপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র । ৫ সবুজপত্র | ৬, ৭ছন্দ। » সঞ্চয়। ১* গারন্তে। ১১ সাঙ্গীতিকী। 
১২ বিচিত্র প্রবন্ধ। 


১৬৬ রবীন্দ্রলংগীত-গ্রণ্ 


রক্ষিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় ইন্দিরাদেখী চৌধুরানী তার “রবীন্্স্থৃতি' ও 'রবীন্দ্রষংগীতের 
ত্রিবেণীনংগম, গ্রস্থে এবং শ্রীশাস্তিদেব ঘোষ তার “রবীন্দ্রসংগীত? গ্রন্থে রবীন্দ্রসংগীতের 
বহু তত্ব ও তথ্যের দিকৃদর্শন করেছেন-_ যা ভবিষ্যতে বুবীন্দ্রঘংগীত-অনুশীলনকাবীদের 
বিশেষ কাজে লাগবে । এ-সব ছাঁড়াও.যে আর গ্রস্থ নেই এমন নয়। 

দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে অতীত, বর্তমান ও ভবিস্তৎ তিন কালই জড়িত। 
অতীতের সঙ্গে যৌগস্থত্রে বর্তমান সংস্কৃতি সমাজের প্রতিভাবান ব্যক্তিগণের নব নৰ 
উন্মেষশাঁলী কর্মধাঁবরার যোগে ভবিষ্যতের সম্দ্ধি সঞ্চয় করে। রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ 
'আভিব্যক্তি ববীন্দ্রসংগীতে । রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অনুস্যত, 
উদ্ভাবিত ও প্রবতিত ধারাকে শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা কর] অবশ্তকর্তব্য। বিভিন্ন শ্রেণীর 
রূবীন্দ্রমংগীত পরিবেশনের যেমন বিশেষ রীতি আছে, বিভিন্ন রবীন্ত্র-নাটক ও 
নৃত্যনাট্য রূপায়ণেরও বিশেষ বীতি আছে । এই ঝ্বীতি-রক্ষণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের গঙ্গে 
নিয়মিত অন্থশীলন। ববীন্দ্রসংগীতের শিক্ষার্থী, শিল্পী ও শিক্ষক সকলেরই এ বিষয়ে 
অবহিত থাক1 'আবশ্তক। তৎসঙ্গে নিয়-উদ্ধৃতিটি বিশেষভাবে ম্মরণযোগা £ 

“সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীবতর স্তর থেকে পল করতে থাকে । 
তাঁর প্রভাবে মানুষ অন্তর থেকে ত্বতই সবাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করে। তার প্রভাবে 
নিফাম জ্ঞানার্জনের অন্থধাগ এবং নিঃস্বার্থ বর্মাহুষ্টানের উত্সাহ স্বাভাবিক হয়ে 
ওঠে। যথার্থ সংস্কৃতি জড়ভাবে প্রথাঁপালনের চেয়ে অকৃত্রিম সৌজন্তকে বড়ো মূল্য 
দিয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে কাজ উদ্ধীর করবার উপযোগী বিনয়কৌশ ল 
তার অনুশামন নয়; সংস্কৃতিবান মানুষ নিজের ক্ষতি করুতে পারে, কিন্তু নিজেকে 
হেয় করতে পারে না। সে আড়ম্বরপুবক প্রচার করতে বা স্বার্পরভাবে সবাইকে 
ঠেলে নিজেকে অগ্রমর করতে লজ্জা বোধ করে। যা-কিছু ইতর বা কপট তার 
গ্লানি তাকে বেদনা দেয়। শিল্পে সাহিত্যে মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তার 
সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় থাকাতে সকলপ্রকার শেষ্ঠতাঁকে প্ম্মান করতে সে আনন্দ 
পায়। সে বিচার করতে পারে, মতবিরোধের বাধা ভেদ করেও যেখানে যেটুকু 
ভাঁলে। আছে সে তা দেখতে পায়, অন্তের. মফলতাকে ঈর্ষা করাকে সে নিজের লাঘব 
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১৭০ রবীন্দরসংরীত-প্রসঙ্গ 


যুগল দাড়ি ৮৮ 
যোগিয়া ৯৭ 
রবীন্দ্রপংগীতের অনুষঙ্গ ১৪২ 
রবীন্দ্রনংগীতের ধারা ১৬৫ 
বাগ ৬৮১ ১০৯ 
পাঁগ-রপাঁয়ণ ১০৯ 
র1গালাপের নিয়ম ১১০ 
বাগের প্রকারভেদ ১১৩ 
রামকেলি 48 
রূপক্ড়। ৫৬) ৭৭ 
ললিত ৯৮ 
লয় ৮৪ 
লয়-সাধন। ৩৩ 
শব্দাল!প ১১৪ 


শিক্ষণীয় রবীক্রমংগীত 
২৫১ ৩১১ ৩৪, ৮৫১ ৯৬ 


১৬১4 ২8, 


শুদ্ধরাগ টি 
শদ্বী ত্য ৬৯ 
শী ১০৯ 
শ্রুতি ও স্বর ৬০-৬৮ 
আতি : সংজ্ঞা ও নাঁম ৬২ 
ঘড়জ গ্রাম ৬৩-৬৫ 
ষড়জ-পঞ্চম সংবাদ ৬৭ 
ষড়জ-মধ্যম সংবাদ ৬৭ 
ষাঁড়ব জাতি ৭ 
সংকীর্ণ রাগ ১১৩ 
সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি ১৫৫ 
সংগীতলিপি পাঠ ৯০ 
সংগীতলিপি শ্রুতিলিখন ১৫৩ 


সংগীতের মূল-তত্ব ৫৪ 


সংগীতের শ্বরের ভাবরূপ 
সঞ্চারী 

সগ্তক 

সম 

সম-গ্রহ 

সমপদী তাল 
সময় 

সম্পূর্ণ জাতি 
সম্থাদী স্থর 
সর্গম্‌ 

সালঙ্ক বাগ 
পিকি মাত্রার চিহু 
স্বর 

স্থরফাণ্। 
সুরফ।কতাল 
চন] 

গোহিশী 

স্বায়ী 

স্পশ স্বর 

হ্বদেশ পর্যায় 

স্বণ : সংজ্ঞ। 
তবু ও তব 

স্বর ৪ শ্রুতি তত 
্বর-পারচিতি 


ব্বরলিপি-গীতি-মালাঁয় লয়-নির্দেশ 


স্বরলিপি ও সংগীতলিপি 
্বর-সংবাদ 

স্বরুসাধনা 

হাইফেন চিহ্ন 

হান্বীর 

হোরী 


১৪ 


১৪, 


৬১. 


৮ 


১৮৭ 


৭8 


৭৪8 
৭. 
৭৩ 


৭১ 


«৮৬ 


নি 


৬৬ 


১৫) ১৮) ২৩ 


৮৭ 
৩৭ 
১১৪ 


১৯৭১ 


উল্লেখপঞ্জী 


আনন্দ-সঙ্গীত পত্রিকা ১৩২৫-২৬ বঙ্গাব্ ॥ সম্পার্দিকা প্রতিভা দেবী, ইন্দির দেবী 
ক্রমিক পুস্তকমালিকা ( ১-৬ খণ্ড) ॥ পণ্ডিত বিষু নারায়ণ ভাতখণ্ডে 
'গীত-পরিচয় (১-২ ভাগ ) ॥ স্বরেক্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
গীত-প্রবেশিকা ॥ গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় 

“দ্বন্দ ॥ ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ছিন্নপত্র ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

তত্ববোধিনী পত্রিকা : ১৮৩৬ শক ॥ সম্প।দক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
নট্যশান্ত্র ॥ মহধি ভরত 

পারস্তে ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

প্রণব-ভাঞতী ॥ পণ্ডিত ওক্কারনাথ ঠাকুর 

প্রবাপী : ১৩৪২ বঙ্গাব্ধ | সম্পাদক বামানন্দ চট্োপাধ্যায় 

বিচিত্র প্রবন্ধ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ব্ধসঙ্গীত-স্বরলিপি (১-৬ ভাগ ) ॥ কাঙ্গালীচরণ সেন 

ভ।রতী : ১২৮৮ বঙ্গাব ॥ সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

রবীন্দ্রংগীত ॥ শ্রাশান্তিদে ঘোঁৰ 

রধান্দ্রনংগীতে বর্রবেণীমংগম ॥ ইন্রিরদেবী চৌধুরানী 

রবান্স্থিতি ॥ ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 

রাগাবজ্ঞান ( ১-৭ খণ্ড) ॥ পঞ্ডিত বিনায়ক নাঁধায়ণ পটবর্ধন 

শিক্ষা ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরু 

সঙ্গীত-চক্দ্িকা (১-২ খণ্ড) ॥ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
সঙ্গীত-প্রকাশিকা ॥ সম্পাদক জ্যোতিরিজ্রণাথ ঠাকুর 

সঙ্গীত-মঞ্জরী ॥ পামপ্রসন্ন বন্দ্যে।পাধ্যায় 

সঙ্গী তরতু।কর ॥ শাঙ্গ'দেব 

সংগীতাগ্জলি ( ১-৬ খণ্ড )॥ পণ্ডিত ওক্কারনাঁথ ঠ|কুর 

সবুজপত্র ॥ সম্পাদক প্রমথ চৌধুরা 

পাঙ্গীতিকী ॥ শ্রাদিলীপকুমার রায় 

স্থর ও সঙ্গতি ॥ ধূর্জটিপ্রসাঁদ মৃখেপাধ্যায় 

স্বরবিতাঁন €( ১-৬০ খণ্ড) ॥ বিশ্বভাঁরতী-প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীতের শ্বরলিপি-গ্রস্থ 
হ্বরলিপি-গীতি-মালা ॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 


